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অখগ্ু-সংহিতা 
্্ীশ্রীন্বামী টির পরমহৎসদেবের 
শগ্পদেস্পনালী 





(প্রথম বাংলা পংস্করণ ১৩৫২) 


ক্রক্মচারিণী সাধনা তদৰী 
ও 


ক্রল্গচারী প্রেমশঙ্ছর 
সম্পাদিত 
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নবম খণ্ডের নিবেদন 


পুণ্যময় মহা গর "অথগ-সংহিতা” প্রকাশিত হওয়ার পরে এই গ্রন্থের পঠন- 
পাঠনরূপ পবিত্র কাধ্যকে কেন্দ্র করিয়। “হরি-ও” কীর্তনের প্রচার এবং সমবেত 
উপাসনার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে “অখণগ্তমগ্ডলী” স্থাপিত 
হইতেছে । নিশ্চিতই “অথগণ্ড-সংহিতা"র গ্রাহকগণের নিকটে ইহা একটা 
অতীব গ্রীতিগ্রদ সংবাদ। এই সকল “অখণ্ড-মণ্ডলী” কেবল যে শ্রশ্রীন্বামী 
স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্যদের ছ্বারাই স্থাপিত হইতেছে, তাহা নহে। 
পরন্ত যাহার শ্রশ্রীবাবার শিষ্য নহেন, কিম্বা, এমন কি ধাহাদের সহিত 
শ্রত্নবাবার স্থলভাবে কোনও চাক্ষুষ পরিচয় পধ্যন্ত নাই, কোনও. কোনও 
স্থলে তীাহারাঁও এই পুণ্যময় মহাগ্রন্থের পাঠছার! নিজেদিগকে এতই উপকৃত 
বোধ করিয়াছেন যে, সেই উপকারকে সর্ধত্র বিসর্পিত করিবার এবং ধারা- 
বাহিক্ত প্রযত্বের ভিতর দিয়! স্থায়ী করিবার প্রেরণায় নিজ নিজ স্থানে “অথণ্- 
মণ্ডলী” স্থাপনে উদ্বোগী হুইয়াছেন। এই কারণে “অখণ্ড মগুলী”র গঠন এবং 
পরিচালন সম্পর্কে নানা স্থান হইতে আমাদের নিকটে নানা জিজ্ঞাসা 
আসিতেছে । সেই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। অখগ্ড-মগ্ডলী যেখানেই গঠিত হউক, তাভাঁর শাশ্বত-মণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ 
স্থায়ী সভাপতিরূপে শ্রীশ্রীবাবাই বিরাজমান রহিবেন | 

২। স্থানীয় উৎসাহী এবং ধার্শিক ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সহকারী 
সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি গৃহীত হইবেন। , 

৩। “অখণগ্ু-মণ্ডলী” কোনও প্রকার রাজনৈতিক বা সাম্প্রপ্দায়িক 
বিরোধের সম্ভাবনাপূর্ণ কার্ধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আত্মনিয়োগ করিবেন না।. 

৪। ওয্করই মণ্ডলীর উপাসনা-মন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ থাঁকিবেন এবং 
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৪০ 


এই বিগ্রহকে সম্মুখে রাখিয়াই “অখগ্ু-সংহিতা” পাঠের, "সমবেত উপাদ্না"্র 
এবং “হরি-৬” কীর্তনের অনুষ্ঠান হইবে। 

৫। “অখণ্ড মগ্ডলী”র অনুষ্ঠান-সীমায় কেহ পাছুকা নিয়! প্রবেশ করিবেন 
না বা তাগ্থুল-চর্বণ, ধূমপান প্রভৃতি করিবেন ন|। 

৬। সদাচার পরিরক্ষণে ও পরিবর্ধনে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যক্তি “অখপ্ড 
মণ্ডলী”র সভ্য বা কল্মাঁ বা নেতা হইতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক সাধনের 
পার্থক্যহেতু বা বিভিন্ন গুরুর উপদিষ্ট বিধায় কেহ বজ্জনীয় বলিয়া গণ্য 
হইবেন না। | 

"অখগ্-সংহিতা”র নবম খণ্ড প্রকার্শকাঁলে “স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন 
লিখিটেডের” সেই কিঞ্চিদ্ধিক সাড়ে সাত শত অংশীদারকে পন্তবাদ 
জাঁনাইতেছি। ধাহারা তিনটা করিয়! শেয়ার ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া নিজে- 
দের অংশের সম্পূর্ণ মালিক থাকিয়াও প্রথম আট খণ্ড একরূপ বিনামূলো 
পাইলেন 'এবং ধীঙ্ারা আরও তিনটা অতিরিক্ত অংশ ক্রয়ে সন্ধত হইয়াছেন 
বলিয়াই বোধ হয় নবম থণ্ড হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্য্স্ত পাইবার সম্ভাবন! হইল | 
উক্ত কোম্পানীর জেনারেল মিটিং-এর নিপ্ধারণ এখনও হয় নাই, এমন সময়ে 
এই খণ্ড ছাপা হইতেছে । না 

যেরূপ বিপত্তিকর অবস্থা-নিচয়ের মধ্য দিয়া আমরা এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের 
চেষ্টা চালাইয়! যাইতেছি, তাহাতে এই গ্রন্থ খণ্ডের পর খণ্ড ক্রমশঃ যে আমরা 
আমাদের গ্রাহকদের নিকটে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতেছি, এই জন্ত পরম 
করুণাঁময় পরমেশ্বরকে অকপট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়! আমাদের দ্বিতীয় কে।নও 
রুতা আছে বলিয়! মনে করি না । ইতি 


বিনীত_ 
কী অযাঁচক আশ্রম 
৮ চিনি ও ব্রল্মগারিণী সাধন! ০দবা 
নী ক ব্রক্গচারী ০প্রমশক্কর 
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শা পাশ শিপ উ ১৯ উক্ত পাি৯০০-০৮৮০০শ পাপা পাদ এত ৮৪৮৯ ০. ০৯ 





মথও-মগুলেশ্বর 
শ্রীশ্রীস্বা্মী স্ববূপানন্দ পরমহংসচ্দব | 
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অখগু-সংহিতা 
শ্রীন্রীস্বামী চে পরমহংসতদতবর 


শস্পছেম্ণ-্বানী 


2(%):- 


( নবম খণ্ড) 





রহিমপুর 

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ 

সুষ্যান্তের পুর্বেই পরম পুজ্যপাদ আঁচাধ্য শ্রশ্রীন্বামী স্বরূপানন্দ 

পরমহংস বাব রহিমপুর ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিগত দুই মাসের 

দেশবাঁপী মহাঁমারীতে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া সম্প্রতি আমাদের 

তিনজন গুরুভ্রাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহাদের পারলৌকিক 

কল্যাণার্থে স্থানীয় অথণ্ডের। আজ সন্ধ্যায় একটী সমবেত প্রার্থনা করিবেন । 

সকলে যথোচিতভাবে উপবিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীবাবা একে একে প্রত্যেকের জীবন- 
কথ। সংক্ষেপে বলিতে লাঁগিলেন। 

স্বর্গীয় লুঢরশশচজ্দ্র ধর 

শ্শ্রীবাবা বলিলেন, বহু সন্তানের পিতা হয়েও আমি নিঃসস্তানেরই মত 

একাকী এই জগৎটার ভিতরে খেটে যাচ্ছি। মতামতের স্বাধীনতা-দাতা 

আমি, দীক্ষা দিয়ে কোনে! 'ছেলেমেয়েরই কাঁণটা ধ'রে টেনে এনে নিজের 
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৬ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খপ্ত 


অনুষ্ঠিত কর্্-সাঁধনাঁয় লাগাই না, তার কলে যার যার ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে পূরণ 
করার জন্যই তারা ছুটে যাঁয়, গুরুদত্ত সাঁধন ভাঁদের বুকের বল বাড়ায় সত্য, 
কিন্তু সে বলকে তারা খণ্ড আদশের সেবায় অপচয়িত করে, অথগ্ডের 
সেবা কেউ করে না । সুরেশ কিন্তু আমাকে বুঝতে দিতে চেষ্টা কচ্ছিল 
যে, আমি অপুত্রক নই। 

| স্বর্গীয় কুমার পাল 


শ্রীপ্রীবাবা বলিলেন,- ন্ুকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গঙ্গাসাঁগর 
রেলস্টেশনে । গাড়ীর জন্য অপেক্ষা কচ্ছি, এমন সময়ে দুটা ছেলে এসে প্রণাম 
কর্ল। তাঁদের মধ্যে একটী হচ্ছে সুকুমার । জিজ্ঞেস কল্লাম,_“আমায় 
চিন্লি কি করে?” সে বল্লে,_নোয়াখালি থেকে আমার এক মাষ্টার মশাই 
পত্র দিয়ে জানিয়েছেন যে আঁজ আপনি গঙ্গাসাগর দিয়ে কোথায় নাকি 
যাবেন। আমাদের কিছু উপদেশ দ্িন।” আমি বল্লাম,ব্যায়াম কর্ষের 
বীর্য-ধারণ কর্ধেত পরোঁপকার কর্ষে 1” সুকুমার বল্লে,_-“আরো কিছু চাই, 
যাঁতে অভয় মিলে, অমৃতত্ব মিলে, নির্ভর মিলে ।” অতটুকু ছেলের মুখে এমন 
কথা শুনে বিম্ময় লাগল । রেল-রাঁন্তার টুকরে! টুকরো! পাঁথর-বিছান অসমতল 
স্থানেই আঁসন হ'ল, সে সাধন পেল। অমৃতত্বেরই সন্ধানে সে তার নশ্বর দেহ 
ত্যাগ ক'রে চলে গেছে, কিন্তু আজও আঁমাঁর কর্ণে তার মধুর কণ্ঠের সেই 
প্রশ্নই জাগ ছে,-"মৃত্যুকে জয় করা যাঁয় কিসে ?” 

স্বর্গীয় স্ুতরজ্দ্রচজ্দ্র চন্রুবস্তী 

শীশ্রীবাবা বলিলেন,--দেখ.তে ছিল সে পূর্ণিমার চাঁদের মত ন্িগ্ধ আর 
প্রাণটা ছিল তাঁর ভক্তিরসের মধুচক্র, এমনি ছিল স্ুরেন। শেষবার যখন সে 
আশ্রমে আসে, আমাকে বল্প,_প্বাবা, আমাঁকে সন্গযাস দিতে হবে।” আমি 
বল্লাম--“সন্াঁস কি বাঁবা লাল কাপড়ে? ভগবত্পাদপন্সে সর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে 
দেওয়ারই নাম সন্ন্যাস, তার সাথে বাহ অনুষ্ঠানের সপ্ধন্ধ অল্প।” স্ুরেন বল্প,-- 
“সেই রকম আমাকে হ'তে দাঁও বাবা, যাতে আমি সর্বস্ব উৎসর্গ কত্তে পাঁরি।” 
উৎসর্গের কামনা যখন তাঁর চিভ্তকে কাণায় কাণায় পূর্ণ ক'রে ছাপিক়ে 
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অহং বুদ্ধি ও নির্ভর ৭ 


উঠ ছিল, সেই সময়ে তাঁর দেহাস্ত হল । নবতর দ্রেহে সে নিশ্চই শ্রেষ্ঠতর 
পাঁরিপারশ্বিকের মধ্যে যৌগযোগ্য সুযোগ নিয়ে আবার আস্ছে। 
পরচলাকপ্রস্থিতির জন্য প্রার্থনার শুভভফল 

শ্রীশ্রীবাব। বলিলেন,__এরা যাঁর যাঁর নিজ নিজ কৃতিত্বেই কল্যাণকে 
করায়ত্ব করুবে। নিজে যেনিজেকে উদ্ধার করে না, কে তাঁকে উদ্ধার 
কর্ষে? প্রত্যেকেই নিজ নিজ কন্ীনুযায়ী উত্তম! গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
তথাপি তোমাদের এ প্রার্থনার একটা উপযোগিতা রয়েছে। প্রথম লাভ 
তোমাদের নিজ নিজ চিত্তের উৎকর্ষ দ্বিতীয় লাঁভ এই যে, তোমাঁদের সকলের 
সন্পিলিত চিন্তার শক্তি গিয়ে পরলোক-প্রস্থিতের সংসারমুখী সংস্কারকে বিনাশ 
ক'রে তাঁর ভবিষ্যৎ অগ্রগমনকে শান্তিময় করে। শ্রীদ্ধাদির ফলও তাই। 
অকপট চিত্তে আজ প্রার্থনা কর এদের মঙ্গলের জন্ট, একাগ্র মনে এঁদের 
মঙ্গলার্থে পরমাত্সার অভয়নাম জপ কর এবং সমগ্র জপফল এদের 
জন্ত অর্পণ কর। এতে তোঁমাদেরও কুশল, এদেরও কুশল, সমগ্র জগতেরও 
কুশল । 

শিবপুর, ত্রিপুরা 
৩র! ভাত, ১৩৩৯ 
োগচেক্ষমং বহাম্যহস্‌ 

গত রাত্রে শশ্রীবাবা শিবপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গৌরীভূষণ রাঁয় চৌধুরীর 
বাড়ী আসিয়াছেন; অগ্ধ সাঁধু আপ্তাবুদ্দিনকে দেখিতে গেলেন। ফকীর 
সাহেবের সহিত ঈশ্বরীয় বিষয়ে বু কথোপকথন হইল। 

প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশ্রীবাঁবা বলিলেন, যে যতটুকু নির্ভর করে, তাঁর ভার ভগবান্‌ 
ততটুকুই নেন। যে অল্প নির্ভর করে, তার অল্প ভার তিনি নেন। যে 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাঁর সম্পূর্ণ ভার তিনি নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন। 

অহংবুদ্ধি ও নির্ভর 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,__অহবুদ্ধি থাকৃতে কখনো নির্ভর আসে না। 

নিজেকে একেবারে তাঁর ব'লে না! জান্লে নির্ভর আসে না। আমি যখন 
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৮ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


তার, তখন আমার ভালমন্দের হিসাব-নিকাঁশও তাঁর, এই বুদ্ধি থেকেই 
নিভরের জন্ম হয়। 
শিবপুর 
85] ভাদ্র, ১৩৩৯ 
সঢলাঢকর সচঙ্গর গুণ 

শ্রীযুক্ত গৌরীভূষণ রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা 
বলিলেন, যথার্থ যিনি সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, ব্র্ষচারী তাঁর সঙ্গ পাওয়া মাত্র 
অসংযমীর জীবনে পরিবর্তন আস্তে আরম্ভ করে। যিনি ঈশ্বর-প্রেমিক 
ব্রহ্মময় পুরুষ, তাঁর সঙ্গ মাত্র অপরের চিত্তে ঈশ্বর-প্রেমের সঞ্চারণ। হ'তে 
আরম্ভ করে। পাত্রভেদে এই সঞ্চারণার ক্রিয়া অল্প বা অধিক হ'তে পারে, 
কিন্ত সং-সঙ্গের ফল কখনো ব্যর্থ হবার নয়। যাঁর আধার যত পবিভ্র, মহতের 
সঙ্গ তার পক্ষে তত গভীর ভাবে কাজ করে, সতসঙ্গের গুণ তার পক্ষে তত 
দীর্ঘস্থায়ী হয়। 

আশুঢ্তাষ চক্রব্ত্রীর আতিচঢথয়তা 

প্রাতঃকাঁলীন জলযোগের পরেই শ্রীশ্রীবাবা বাঁঘাঁউড়া গ্রামে রওনা 
হইলেন। বধাকালের ভ্রমণের জন্য একখানা মধ্যমাকৃতি নৌকা! শ্রীশ্রীবাবা 
মাসিক চুক্তিতে ভাড়া করিয়াই রাখিয়াছেন, অতএব কোনও খানে 
যাতায়াতেরই কোন অন্ুবিধা নাই। শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে রহিমপুর গ্রামের 
শ্রীযুক্ত হুর্ধ্যমোহন রাঁয় এবং আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী আছেন। বহুকাল পরে 
স্বগৃহে শ্রীশ্রীবাবাঁকে পাইয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবস্তী মহাশয় মহানন্দে মত্ত 
হইলেন। ইতিমধ্যে, এতদঞ্চলে শ্রীশ্রীবাবার আগমন-সংবাদ শুনিয়া এখানেই 
শীশ্রীবাবা আসিয়াছেন মনে করিয়া, বহু দর্শনপ্রার্থী বিভিন্ন গ্রাম হইতে 
বাঁঘাউড়াতেই' আদিয়াছেন। আশুবাবু সকলের সেবাঘত্বাদির যথোচিত 
ব্যবস্থায় লাগিয়া গেলেন । 

রশ্রাবাবা হুর্য্যবাবুকে বলিলেন, _আঁশুবাবুর আতিখেয়তার তুলন! নেই। 
এই বাড়ীতে এক সময়ে আমি থেকে গেছি, আশুবাবুর বাড়ীর ছেলেদের 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


গুরুভাবের উন্মেষ ৯ 


আমি পড়াতাঁম। নিরিবিলি থাকতাম, আর ধ্যানজপে কাটাঁতাম। নিক্ষম 
ছিল তখন স্ত্রী-মুখ দর্শন না করা, স্ত্রীলোকের সাথে বাক্যাঁলাঁপ না করা, 
স্্রীলোক যে ঘাঁটে সান করে সে ঘাঁটে পর্যন্ত সান না করা। সাধারণ ভাবে 
থাঁকৃতাঁম, নিজের কাপড় নিজে কাঁচতাঁম, দেখে কেউ কেউ কৃপণ মনে কত্ত। 
কিন্ত এত ক'রেও নিজেকে লুকিয়ে রাখা গেল না, কি ক'রে চতুর্দিকে প্রচার 
হয়ে গেল এখানে একটা তারী রকমের মানুষ আছে। দলে দলে লোক 
আম্তে আরম্ভ কর্প। তখন দেখেছি, আশুবাবুর আতিথেয়তা । রাত্রি 
বারোটার সময়ে একদল লোক এসে হাজির, কু! নেই, দ্বিধা নেই, অম্নি 
আশুৰাবুর স্ত্রী নিজ হাতে হাঁড়ি চড়িয়ে দ্রিলেন। একশ জন লোক এলেও 
আশুবাবু বিরক্ত হন নি, যত্ব ক'রে খাইয়েছেন, নিজে সামনে দীড়িযে 
খাইয়েছেন, বলেছেন, --“আপনি বাড়ীতে আছেন বলেই ত এরা পায়ের 
ধুলো দিলেন, নইলে ত'” এঁদের পাওয়ার ভাগ্য আমার হ'ত না।” 
গুরুভাঢবর ভ্মেষ 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-এই বাড়ী থেকেই আমার গুরুগিরির আরস্ত। 
এর আগে ছিল আমার বীতিহোত্র আর প্রভঞ্জন, তাদের নিয়েই 
আমার প্রথম আধ্যাত্মিক গোষ্টী। তাদের নিয়ে এতকাল নিরিবিলি 
সাধন কতাম, তারা আমার বল বাড়াত, আমি তারের বল 
দিতাঁম। ঠিকৃ গুরুশিষ্ের মত ভাব আমাদের ছিল না। ছিল 
প্রেমময় সথার ভাব। কি মহান আত্মোৎসর্গের জন্ত প্রভ্জন আর বীতিহোত্ত 
তৈরী হচ্ছিল, তা আমি জান্তাম আর তাঁরা জান্ত, জগতের আর কেউ 
তা জান্ত না| কিন্তু এই বাড়ীতে এপে আরম্ভ হ'ল পদ্ধতিবদ্ধ গুরুগিরি। 
গুরুগিরির তলোয়ার প্রথমে হান্লাম এই বাড়ীর ছেলেদেরই ঘাড়ে। 
দেখতে ন। দেখতে চতুর্দিকে অসংখ্য জীব-হত্য। হ'তে আরম্ভ কর্ল। শেষে 
আমাকে নেশায় পেয়ে বস্ল। তখন আমি অসিদ্ধ যোগী, দীক্ষা দিলেই 
কি আর কেউ সত্যিকার শিষ্য হয়? ফলে গুরু হলাম আমি শত শত 
লোকের কিন্তু শিষ্ত হ'ল না তার মধ্যে একজনও, একজনও আমার 
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১০ অখণগ্ত-সংহিতা [৯ম খগ্ড 


জীবনাঁদর্শকে বুঝল না, একজনও আমার হাতে হাত মিলাল না, কাধে কাঁধ 
মিলাঁল না, প্রত্যেক শিষ্তের জন্ত খেটে খেটে আমার জান্ যাঁবার জোগাড় 
হল, কারো কারো অসম্ভব রকমের উন্নতির পরেই হঠাৎ গুরুতর অধোঁ- 
গতির দৃহ্য দেখে নিজের অসম্পূর্ণতা নিজের অসিদ্ধতা স্মরণ ক'রে কেঁদে 
বুক ভাসালাম। কিছুদিন পরে পড়লাম দীর্ঘ ছুই বৎ্সরব্যাঁপী রক্তবমনের 
রোগে । রোগ-শয্যায় পড়ে নিজ আচরণের হিসাব-নিকাশ হ'ল; পরমাজ্মায় 
পূর্ণ আত্মসমর্পণ এল, পরমাত্রূগী সদগুরু অন্তরে আবিভূতি হয়ে বল্লেন, 
“স্িরে। ভব 1৮ অমনি স্থির হয়ে গেলাম, শিষ্-সংখ্যা বুদ্ধির লোভ কষে 
গেল, সম্প্রদায় স্যস্টির কুবুদ্ধি নাঁশ পেল, প্রতিদান লাভে লোভহীন হয়ে 
মানবাতআ্ীকে পরমোন্নতির পথে হাতে ধরে টেনে নেৰার সামর্থ্য উপজাঁত 
হ'ল, আমি আমার হারানো সত্বীকে কিরে পেলাম ।-_ এই বাঁড়ীট! আমার 
জীবনের একটা বিরাট বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছে । 
বুদ্ধেদতেবর শিক্্যতদের গুক্ুদ্রাহ 

শ্ী্রীবাবা বলিলেন,_-ভগবান্‌ বুদ্ধকেও এই বিপ্রব নিজ অন্তরে অন্ুভৰ 
কত্তে হয়েছিল। তারই স্ষেহেপুষ্ট, তারই তপোবীর্যো বীর্যবান্‌ পঞ্চশিল্ 
স্বাকে কলা দেখিয়ে বলেছিল,_-“তুমি মিথ্যা গুরু, আমরা সত্য গুরুর 
সন্ধানে চল্ল,ম”। এই আঘাতের বেদনা তিনি সেই দ্রিন ভূলেছিলেন, যে 
দিন বোধিদ্রমমূলে তিনি মৈত্রীর মধুময়ী বাণী অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে 
লাভ কল্লেন। 

অন্নেক কাজ বাকী আচ্ছে 

শ্রীযুক্ত আঁশুবাঁবুর বাড়ীর দুর্শীমগ্ুপ দেখাইয়। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ 
এই দালানটাঁতে আঁমি ঘুমাঁতাঁম। এই গ্রামের এক সাঁধু পুরুষ শ্যামানন্দ 
্ন্ষচাঁরী, দীর্ঘকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরে ন্বগ্রামে এসে যখন এই মন্দিরে 
শয়ন কর্লেন, তখন 'তিনি নাকি অগ্ুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন । আশুবাবুর 
বাড়ীর কোন্‌ মহিলা একরাত্রি এখানে শয়ন ক'রে মহাঁকাঁলীর ভীম! ভৈরবী 
মৃদ্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আমি এই মণ্ডপে ঘুমিয়েছি পূরা ছুটা বছর, 
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তার্ধনারীশ্বর মৃত্তির অর্থ ১১ 


তার মধ্যে মাত্র একটা রাত্রি কিছু অসাধারণ ব্যাপার হয়েছিল। প্রায় 
প্রত্যহই শ্ষে রাত্রিতে আর শয়নের পূর্ধ্বে কিছুকাল নামকীর্তন কত্বাম। 
আজও কীর্তনণদি সেরে শয়ন করেছি, দেখতে পেলাম, ঘরটা যেন আলোতে 
ভরে গেল, আমার চতুর্দিক ঘিরে কত অপরূপ মৃত্তির বৈষ্ণব মহাপুরুষ 
খোল করতাঁল বাঁজিয়ে আমার শায়িত দেহট? প্রদক্ষিণ কত্তে কত্তে সুমধুর 
কণ্ঠে নামকীর্তন কত্তে লাগলেন । আমি ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। গায়ে 
চিম্টী কেটে দেখলাম, অমি জাগ্রত। অতি মধুর অথচ তেজোব্যঞ্রক 
স্পষ্ট কণ্ঠে একটা প্রশ্ন হল,__“তুই মর্বি? ” আমি বল্লাম,না, আমার 
অনেক কাঁজ বাকী আছে।” অম্নি দেখলাম, ঘর অন্ধকার, কীর্তন 
(নেই, খোল করতাঁলের ধ্বনি নেই, বৈষ্ণব মহাত্বারাঁও নেই। 
অদ্ধনারীশ্বর মুক্তির অর্থ 

অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাঁবা নৌকাঁষোগে বাঁঘাউড়া ত্যাগ করিলেন । 
সাড়ে ছয় ঘটকার সময়ে নৌকা নাটঘরের সমীপবত্তাী হইলে সঙ্গীয় 
ব্রহ্গচারী ও শ্রীযুক্ত সুধ্যবাবু নাটঘরের অর্দনারীশ্বর শিব-ুণ্তি দর্শনের জন্য 
সাগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_“বেশ তো ।” 

নৌকা শিবালয়ের সন্নিকটে থামিল, সকলে অবতরণ করিলেন। কথা 
হইল, শ্রশ্রীবাবার পরিচয় এখানে কাহারো নিকট দেওয়া হইবে না, যেহেতু 
পরিচয় পাইলে আটক পড়িতেই হইবে এবং তাহা হইলে আজ আর নির্দারিত 
স্থানে পৌছা যাইবে না। 

বিগ্রহ দর্শনের পরে শ্রিশ্রীবাবা সংক্ষেপে 'র্ধনীরীশ্বর মৃত্তির ব্যাধ্যা 
করিলেন । বলিলেন, এই মূত্তির উদ্ভাবয়িতার লক্ষ্য কোথায় জান? 
লক্ষ্য হচ্ছেঃ তোমার ভিতরে অবস্থিত পুরুষ এবং প্রকৃতির সামঞ্রস্তীভূত 
একত্র প্রতি । এই যে মৃত্তি, ইহা শিবের, অর্থাৎ মঙ্গলের, এই মুত্তির 
পূজা! কল্যাণের পুজা, এই মৃত্তির ধ্যার্ন কুশলের ধ্যান। কিন্তু এই মৃত্তিটি 
কি? নারী এবং পুরুষের একীভূত মৃত্তি, নারীত্ব ও পুরুষত্ব এখানে 
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১২ অখগ্ঁ-সংহিতা [ঈম খণ্ড 


পরস্পর থেকে পরস্পর পৃথক নয়, তাই একের প্রতি অপরের আসক্তি 
নেই, কামার্ততার জগতের উর্ধে অবস্থিত এই মৃত্তির তত্ব। এই মুগ্ডি 
তোমাকে বলছেন্‌্*--“হে সাধক, তোমার ভিতরেও এইভাবেই নারী ও পুরুষ 
ওতঃপ্রোতভাঁবে একীভূত, নিজেকে শুধু পুরুষ বলে পরিচয় দেওয়া! তোমার 
অহমিকা মাত্র, নিজেকে শুধু নারী বলে মনে কর! তোমার, ভ্রম মাত, 
জগন্মাত! ও জগৎপিতার সমষ্টিবিগ্রহ হচ্ছ তুমি, তোমার সকল আকর্ষণের 
বস্ত, বাঞ্িত বস্ত, লোভনীয় বস্ত তোমারই ভিতরে রয়েছে, যার সাথে প্রেম 
জমাবার জন্য তুমি বাইরে ঘু'রে বেড়াচ্ছ, সে তোমার বাইরে নয়, সে; 
তোমার ভিতরে, সে তোমার প্রতি অঙ্গে সে তোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ 
ভাবে জড়িত, অঙ্গার্গিভাবে গ্রথিত, প্রতি রোমকৃুপে তোমাতে আর 
তাতে রমণ।” 
ঈশ্বরীয় ০প্রমের শক্তি 

আত্মগোপন করিবার জন্ত লম্বা একটা আঁলখাল্লা গায়ে দিয়া একট। 
অন্ধকার কোণে দাড়াইয়া শ্রাঞ্খবাবা এসব বলিতেছিলেন। কিন্তু নাটঘরেয় 
শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দে কঠম্বর দিয়াই শ্রীশ্রীবাবাকে চিনিয়া কেলিলেন। মহিম 
বাবুর কোনও কোনও আত্মীয় শ্রীত্রীবাবাঁর রুপাপ্রাপ্ত। সুতরাং তিনি 
শ্রীশীবাবাকে বিশেষ ভাবেই ধরিয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবা আর রাজী না 
হইয়! পাঁরিলেন না। 

শ্রীশ্রীবাবা মহিমবাবুর বাড়ীতে পদধূলি অর্পণ মাত্র বাড়ীর আঙ্গিন! 
দর্শনেচ্ছ, নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল। 

শ্রীশ্রীবাব বলিলেন,_আমার প্রতি প্রেম দেখিয়ে আর কি লাভ হবে? 
যাকে প্রেম দিলে জগতের্স সকলকে প্রেম করা হয়, তার প্রতি প্রেম দেখাও, 
তাঁকে ভাঁলবাস। তবে ত' জন্মক্ম সার্থক হবে, মাঁনবজীবন সকল হবে, 
ইহপরকাঁলের পিপাসা মিটবে! প্রেমই শান্তি, প্রেমই শক্তি। লক্ষ জনের 
মধ্যে একজনও যদি তাঁর প্রেমে প্রেমময় হ'তে পার, এ একজনের প্রেমের 
শক্তিতেই যে জগৎ উদ্ধার হ'য়ে যাবে । 
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“ভায়রাম বাবাজা র প্রোমকতা ১৩ 
নাটঘর | 


৫ ভাদ্র, ১৩৩৯ 
সানধ্যানাদ্দি সমাপনাস্তে প্রাতঃকালে ্রশ্রীবাবা স্বকীয় আপসনোঁপরি 
উপবিষ্ট আছেন, পল্লীবাঁপী বহু ভদ্রলোক" সমাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রশ্রীবাঁবা 
ভগবত্প্রসঙ্গ বলিতে লাগিলেন । 
্রমিতকর এহিক দু:খ অগ্রাহ্য 
্রীপ্রীবাবা বলিলেন,__ প্রেমিকের প্রেমই সব, এঁহিক দুঃখের ভ্রকুটি 
'সে গ্রাহ্য করে না। ভালবাসার জনকে ভাঁলবেসেই তাঁর সুখ, ভাঁলবাস্তে 
পেলেই তাঁর অবিচল আনন্দ, ভাঁলবাসাঁর দাঁয়ে যদি মহৎ ছুঃখকেও বরণ 
কত্তে হয়, তবে তাতেও সে রাজি । 
“জয়রাম বাবাজী”র প্রেমিকা 
্রিশ্রীবাবা বলিলেন,_অযোধ্যাতে ছিলেন এক মহাপুরুষ, নাম তার 
“জয়রাম বাবা” । পাগলের মত চল্তেনঃ পাগলের মত থাকতেন, কোনো! 
'আঁখড়া বা আশ্রম তীর ছিল না, হন্ুমান-ভাবের সাধক ছিলেন তিনি, গাঁছে 
গাছে বাস ক্ছেন, বর্ষার প্রবল বারিধারাঁতেও তিনি বুক্ষশাখেই থাকৃতেন, 
প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েও তিনি এখানেই রইতেন, কদাচিৎ মাটিতে নাম্তেন, 
কেউ কিছু দিলে খেতেন, নতুবা! গাছের কল পেড়ে খেতেন । তার ছিল অদ্ভুত 
প্রেমিকতা । চীৎকার ক'রে ভিনি গান ধর তেন, সুর ছিল না, তাঁল ছিলনা, 
'গানের কোনে ছন্দ ছিল না, কিন্তু চথ বুক জলে ভেসে যেত, আর তিনি 
গদ্য কথাগুলিতেই যখন যেমন ইচ্ছা সুর বসিয়ে গাইতেন,_“তোঁদের যার 
ইচ্ছা আয়রে, এসে আমার গলার মধ্যে দড়ি বেধে এই আমের ডালে 
ঝুলিয়ে দেরে, কিন্তু আমি যেন রামজীকে না ভূলিরে। তোদের যাঁর ইচ্ছা 
আয়রে, আমার বুকে পাথর বেঁধে এই সরযূতে ডুবিয়ে দেরে, কিন্তু আমি 
যেন রামজীকে ন| ভূলিরে | তোদের যার ইচ্ছ! আয়রে, লাঠি মেরে আমার 
মাথা ফাটিয়ে দেরে, রক্তের নদী বইতে থাকুকরে, সার! অঙ্গে ফাঁগুয়ার রং 
ধরুকরে, কিন্ত আমি যেন রাঁমজীকে না ভুলিরে”। 
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১৪ অখগু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ভক্তের প্রার্থনা 

শ্শ্রাবাবা বলিলেন,__ভল্জের প্রার্থনা কিরূপ জানো? ব্যাধির জালায় 
শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর তিনি বল্ছেন,_প্ধন্ত হে ব্যাধি তুমি ধন্য! 
তুমি প্রতিদিন আমার পরমারাঁধ্য ঠাকুরের কথ! আমাকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছ। জন্মে জন্মে যেন আমার এরূপ কণ্টকর দুঃখজনক বেদনা'বহুল 
দুরবস্থায় পড়তে হয়, আর জন্মে জন্মে যেন আমি আমার প্রাণের দেবতার 
অভয় চরণই স্মরণ করি, এক দিনের জন্তও যেন তাঁকে না তুলি, এক 
নিমেষের জন্তও যেন তাকে ভূলে থাকৃতে না পারি ।” বিদ্রবিপত্তি তার 
মাথার উপর দিয়ে ঝঞ্ধার বায়ুর মতন উন্মত্ত আক্রোশে চলে যায়, আর তিনি 
বলেন,-“হে আমার জীবন-দয়িত, হে আমার প্রাণের প্রভো, তুমি এই 
ভাবে নিত্য আমার কপ ক'রো৷। মানুষ, গরু, মহিষের পায়ের তলায়, হাতীর 
পায়ের তলায়, নিত্য আমাকে পেষণ করো,-তাঁতে অনাথের নাঁথ, দীনের বন্ধু 
তোমার কথা সর্বদা আমার মনে হবে ।” 

অন্ধ ব্রান্গতের প্রেমিকত। 

্রাশ্রাবাবা বলিলেন,-ঠিকৃ এই রকম আর এক প্রেমিক মহাপুরুষ 
দেখেছিলাঁম, কলকাতার রাস্তায় । রান্তার চলতে চলতে তিনি ইলেক্টিক্‌ 
বাতির থামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন। চারদিকের 
লোকজনের] হা, ই ক'রে ছু*টে এল। তিনি বল্লেন,_“কিচ্ছু হয়নি বাবুজী, 
রামজী আমাকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দিলেন মাত্র ।” আর একটুখানি 
পথ যেতেই রাস্তায় এক কুকুর উঠল ঘেউ ঘেউ ক'রে;_-অন্ধ ব্রা্ষণ বল্লেন, 
জিত! রহে! বাচ্চ।, তুমি আমাঁকে রামজীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ।” 

্রমিতকর কাম লালসা থাঢক না 
্রীপ্ীবাবা বলিতে লাঁগিলেন,__ প্রেমিক পুরুষ যে, সে প্রেমের শ্োতেই 
ভেসে চলে, দেহের গ্রস্থিতে গ্রন্থিতে যে কামনার শ্লোত প্রবাহিত হচ্ছে» 

'তাঁর দ্রিকে একবার তাকিয়েও দেখে না। ডাক্তারি শান্ত তোমাদের 
বলবে যে, দেহের ভিতরে কতগুলি গ্রন্থি থেকে যৌবন-বদ্দক, সম্ভোগ- 
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পূর্বসংস্কার নাশের উপায় ১৫ 


লালসা-বর্ধক, ভোঁগ-সাঁমর্য-বদ্ধক রসআোত অনবরত প্রবাহিত হচ্ছে। হচ্ছেত 
হচ্ছেই, কিন্তু প্রেমিকের তাঁতে কি? ভক্ত হরিদাস নিজ কুটারে বসে হরিনাম 
কচ্ছেন। রূপসী রমণী এসে তাঁর কুটার-ছুয়ারে বসে আছে ভোগের 
পসরা চথের শ্মুখে উন্মুক্ত ক'রে, কিন্তু যেই ভ্রমর হুরিপ্রেমের রসে মন 
মজিয়েছে; মর্ত্যের সব চেয়ে বেশী প্র্ফুটিতা কমলিনীও তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
কত পারে না। প্রেম যে শুধু ছুঃখজয়ই করে, তা! নয়; লালসাঁও জয় করে । 


মায়াময় জগণ্ঢক মাক়াতীত করিবার উপাক্স 

্ীপ্রীবাবাকে শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভটাঁচার্যের বাঁড়ী মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ দান 
করিতেই হইবে, শ্রীযুক্ত উমেশের বৃদ্ধা জননীর ইহা একান্ত প্রার্থনা । 
শ্রপ্রীবাবা সে প্রার্থনা পুরণ করিলেন। প্রাতঃকালীন জলযোগান্তে তিনি 
শ্রীযুক্ত উমেশের গৃহে গমন করিলেন । 

যুক্ত উমেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন”_ জ্গণ্টা যখন মায়াময়” 

তখন এই জগতের কর্তব্য উপেক্ষা কর্সে হয় না? 

্রীশ্বাবা বলিলেন,_উপেক্ষ। তুমি কত্তেই পার না। জগত্টা মায়াই 
হোক আর যাই হোঁক্‌, তোমার যখন যা কর্তব্য হবে, তা তোঁমাঁকে কত্তেই 
হবে, একটী কর্তব্যকেও তুমি লঙ্ঘন কত্তে অধিকারী নও। নিজের শতসহত্র 
কর্মের ফাঁকে ফাকে অবিরল মায়াধীশ পরমাত্মার নাম স্মরণ কর, এতেই 
এই মায়াময় জগতের মাঁয়াপবাঁদ খণ্ডিত হবে, মিথ্যা দুর হবে, জগত সত্যময় 
হবে। 

পুবুসংক্কার বিনা০্শের উপায় 

দিপ্রহরের কিছু পরে রওনা ইইয়া বেলা কিছু থাঁকিতেই শ্রীশ্রীবাবা 
নিকটবস্ভী অপর এক পল্লীতে পৌছিলেন। সন্ধ্যার পরে একটী যুবক 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-_পূর্ববসংস্কার কি যাঁয় না বাবা? 

্রীপ্রীবাবা বলিলেন,__যাঁর়, সাধন কর, শ্বাসে প্রশ্থাসে নাম চালাও” 
অবিশরীম মনটাকে নামের সেবায় লাগিয়ে রাখ। 
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১৬ অখণ্ড -সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


গুরু-নিক্ডর কি০েস আস 

প্রশ্ন ।- আমি অতান্ত হতাঁশ হয়ে বুন্দাবনের এক মহাপুরুষের নিকট 
পত্র লিখতে যাচ্ছিলাম । হঠাঁৎ মনে পড়ল, আপনাকে 1810079 ( অবজ্ঞা ) 
করা হচ্ছে। শেষে গাব্‌লাম, ভবিষ্তৎ আমার ষাই হোক্‌, গুরু-নির্ভর 
ছাড়ব না। | 

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,_ আমাকে অবজ্ঞা করেও 
তোমরা সন্মানিতই কচ্ছ, আমাঁকে ত্যাগ ক'রেও গ্রহণই কচ্ছ। 

প্রশ্ন ।- পূর্ণরূপে গুরুনির্ভর আঁসিবার পথ কি? 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন, কেবল সাধন ক'রে যাঁও। নামই তোমাকে সত্য 
গুরুর কাছে পৌছে দেবে । নামই সত্যলাভের পথ, গুরুনিষ্ঠার পথ । কারণ, 
নামই সত্যিকারের গুরু । 


আমর কোন্‌ সম্প্রদায়ী £ 

প্রশ্ন ।-_ আমরা জ্ঞানী, না কঙ্মী, না ভক্ত? 

শ্রীত্রীবাবা বলিলেন, আমাদের সাধন সামঞ্জস্যের সাধন। জ্ঞান ছাড়া 
প্রেম হয় না, প্রেম ছাড়া জ্ঞান হয় না, কম্মছাড়! প্রেমও হয় না, জ্ঞানও হয় 
না। পূর্ণ প্রেমে, পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ কর্মে প্রতিষ্টিত জীবনই আমাদের জীবন। 
জ্ঞানপথ, কম্মপথ, ভক্তিপথ এই তিন পথের একটী থেকে আর একটীকে 
পৃথক করা যাঁয় না। তবে যুগের প্রয়োজন বুঝে কখনো কখনো কোন 
একটীর একটু আধিক্য আসে, কিন্ত তা সাময়িক । কঠোর কর্মের মধ্য 
দিয়ে পরাঁভক্তি ও পূর্ণ জ্ঞানের সাঁধনই আমাদের সাধন । সাধকের জীবনের 
অভিব্যক্তির দাঁবী বুঝে, পূর্ব পূর্ব সংস্কার বুঝে, প্রতিবেশ-প্রভাব বুঝে 
এবং মানসিক উপাদানগুলির সংস্থান বুঝে সাময়িক ভাবে কারো 
মধ্যে এই তিনটার কোনো একটার প্রীধান্ত আস্তে পারে, কিন্ত 
তাই বলেই সে একেবারে 8187;06 (মাত্রা) হারিয়ে ফেলবে 
তা নয়। 
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বর্তমান যুবক ও সাধু-সম্ত ১৭ 


৬ভাদ্্র১ ১৩৩৯ 
সাধনের গোপনতা রক্ষা ও পরনিন্দা বজ্জন 

ছুইটী বিদ্যাথী আজ শ্রীশ্রীবাবার নিকট সাধন পাঁইল। 

দীক্ষা-দানাস্তে উভয়কেই শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ করিলেন, সাধনের কথা! 
লোকের কাছে গোপন রেখে প্রাণপণে সাধন ক'রে যাবে, আর সর্বপ্রযত্তে 
পরনিন্দা বঙ্জন কর্ষে। এই দুইটী মাত্র উপদেশ যদি পালন কত্তে পার, 
তবেই বাবা সাধনের ফল অতি অল্প দিনে প্রত্যক্ষ কত্তে পাঁরবে। 

জীবনঢক ভভাগবৰতী চতনাক্প প্রতিষ্ঠিত কর 

অপর এক সময় শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত ক্র্ধ্বাুকে বলিলেন, জীবনকে 
ভাগবতী চেতনায় প্রতিষ্ঠা করাই দীক্ষাদান ব। সাধন গ্রহণের উদ্দেশ্য । 
কম্মী হও, জ্ঞানী হও, আর ভক্তই হও, অপরের পথটাঁকে প্রাণ খুলে নিন্দ! 
ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের মিথ্যা চেষ্টার জন্ত সাধন দেওয়া বা সাধন পাওয়া 
এক বিপজ্জনক ভূল। জীবনটাঁকে কম্ম থেকে বঞ্চিত ক'রে ধশ্ম প্রচার কর্লে 
দেশের উদর সে ধর্মের প্রতিবাদ কর্ষে। জীবনটাকে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত 
ক'রে ধন্মপ্রচার কর্লে দেশের মন্তিষ্ষ সে ধন্মকে অগ্রাহ্া বলে ত্যাগ কর্বকে। 
জীবনটাকে প্রেম থেকে বঞ্চিত ক'রে ধন্মপ্রচার কর্মে, দেশের হৃদয় সে 
ধশ্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোঁবণ1 কর্ষে। কি গৃহী, কি গৃহত্যাগী, প্রত্যেকের 
জন্ত চাই আজ এমন ধন্ম, যার উদ্দেশ্যও হবে ভাগবতী চেতনাকে জীবের 
সর্বাবস্থীতেই প্রতিষ্ঠা করা, যার ফলও হবে ভাগবতী চেতনারই সর্বতোভাঁৰ 
প্রতিষ্ঠালাভ। তোমার চেতনা ভগবানের চেতনার সাথে অভিন্ন হোক্‌, 
তার পরে তুমি জ্ঞানী হও, সো বি আচ্ছ', কল্প হও, সে। বি আচ্ছা, প্রেমী 
হও, সো বি আচ্ছা। 

বর্তমান যুবক ও সাধু-সম্ভ 

দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীপ্রীবাবা নৌকাঁযোগে ব্রান্গণবাঁড়িয়া পৌছিলেন। 
শ্রীযুক্ত নীলমোহন ঘোষের বাড়ীতে তিনি পদ্রধূলি দিলেন। ব্রাঙ্ষণবাড়িয়! 
ত্রিপুরা জেলার একটা মহকুমা, হাইস্কুল এখানে তিনটা । ব্থতরাং সহরের বহু 
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১৮ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


গণ্যমান্ট ব্যক্তি এবং সকল স্কুলের ছাত্রেরাঁই শ্রশ্রীবাবার আগমন সংবাদ 
প্রাপ্তিমাত্র পাদপদ্ম দর্শনে সমাগত হইলেন। চট্টগ্রামের এক ভদ্রলোক 
জজ্ঞাসা করিলেন,_এ যুগের যুবকেরা সাধুমহাঁপুরষদিগকে মানে না 
কেন? 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,__-একটু ব্যাখ্যা ক'রে বল। | 

ভদ্রলোক কয়েকজন সাধু-মহাঁপুরুষের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রতি 
অনুষ্ঠিত কয়েকটা অপ্রীতিকর অশিষ্টতাঁর কাহিনী বিবৃত করিলেন । 

শ্রাশ্রীবাবা বলিলেন, _এসব অশিষ্টতাঁর একটী কারণ হচ্ছে, যুবকদের 
অদূরদর্শিতা, চিত্তের সঙ্কীর্ঘতা ও অন্যায় অহমিকা'। কোনো একটা নির্দিষ্ট 
পথকে সত্য ঝলে জানাঁর পরে অপর যে-কোঁনও পথকে মিথ্যা ঝলে নিধ্যাতন 
করার যে বর্বরতা জগতের সব দেশেই সব সময়ে দেখা গিয়েছে, এটা তা ছাড়া 
আর কিছুই নর । নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারকে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে অপরের 
জ্ঞান. বুদ্ধি ও বিচারকে বিনা-বিচাঁরে উপেক্ষা করাঁর যে অভাস আদিম যুগের 
অসংস্কৃত-মস্তিফক লোকদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, এ সব হচ্ছে তাঁরই 
পুনরাবৃত্তি। এসব ব্যাপার বর্তমান যুবকদের, এই বিংশ শতাঁবীর যুবকদের 
শিক্ষা-দীক্ষার গৌরব মোটেই বর্দন করে না । কিন্তু, এসব অন্তাঁয় ব্যবহারের 
একটা কারণ, সাধু-সন্তদের ধর্মপ্রচারের ভঙ্গীটার মধ্যেও বিরাজিত রয়েছে। যে 
যুগে যিনি আবিভূতি হবেন, তীকে আংশিক ভাবে হলেও সে যুগের দাবী 
কিঞ্চিৎ পূরণ কত্তেই হবে। এই নির্দিষ্ট যুগটাতে তিনি আবিভূত হয়েছেন 
ব'লেই, এই যুগের বড় বড় প্রয়োজনগুলি তার কাছে কিছু সেবা দাবী করে। 
দেই দাবীকে একেবারে অগ্রাহ ক'রে যাঁরা ধর্মপ্রচার কর্ধেন, যুগধন্ধী যুবকদের 
কাছে যে তীর! অনাদূত হবেন, তাতে আর আশ্যধ্য কি? 

ভজন-নীল সাধু ও যুগধর্ন্ম 

প্রশ্ন ।- একাস্তভাবে ভজনশীল সাধুর কি যুগধশ্ম মান্বার প্রয়োজন আছে ? 

শ্াশ্রাবাবা ।--একান্তভাবে ভজনশীল সাধুরা সকল যুগের সকল কৃত্য 
নিজেদের ঈশ্বরারাধনার ভিতর দিয়েই কচ্ছেন। খগ্ডভাবে কোনও নিষ্দিষ্ট 
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উপাসন। করিতে ইচ্ছ। না করিলে কি কর্তব্য ১৯ 


ফুগের বিশেষ কোনও ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁদের কোনও দায়িত্ব বা বাধ্য-বাধকতা 
নেই,_ একথা! মাঁন্তেই হবে । যুবকেরা যদি যুগধর্মের দোহাই দিয়ে এদের 
কাজে বাধা হ্থষ্টি করে, তবে তা নিতান্তই উৎপীড়ন বা সমর্থনের অযোগ্য 
অনাচার ঝলে গণিত হবে। 
সদ্গুরু ০ক? 

অপর একটী ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-পিপাঁসা 
যার লাগে, সে লোণা নদীর জল পেলেও তাই মুখে দেয়। মাস্তুষ মাত্রেই 
অফুরস্ত পিপাঁসায় কাতর, কিন্তু কোন্‌ নদীর জলে সব পিপাসা! দূর হবে, তা সে 
জানে লা। দেহ-নদী তার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সে তাঁতেই ছুটে যায়, 
দেহের সুখ-ভোগের মধ্য দিয়ে পিপাসার পরিতৃপ্তি অন্বেষণ করে। কিন্তু শত 
জন্ম দেহের সেবায় কাটিয়ে দিলেও ত” পরিতৃপ্তি নেই ! যে নদীতে ডুব দিলে 
পূর্ণ শাস্তি মিলে, সেই নদীর খোঁজ ধিনি ঝলে দেন, তিনিই সদ্গুরু। 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
৭ই ভাদ্র, ১৩৩৯ 
যোগী কাহাণঢিক বলে? 

সরিপপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা 
জ্ঞানী না ভক্ত? 

শ্রীপ্নীবাব৷ বলিলেন, _জ্ঞান, কম্ম ও ভক্তি ধার মধ্যে সামপ্রস্ত পেয়েছে, 
আমর। তাকেই বলি যোগী। এই তিনটার একটীকেও যারা অসত্য ব'লে 
মনে করেন, তীরা কুষোগী। এই তিনটার একটাও ধাঁদের নিকট সত্য নয়, 
তারা অযেগী। 

উপাসন। করিতে ইচ্ছা! ন। করিল কি কর্তব্য 

একটা যুবক প্রশ্ন করিলেন, _-সব দিন উপাসনা কত্তে ইচ্ছা করে না। এর 
কিকরি? 

শ্রাপ্রবাব। বলিলেন,- নিয়ম ক'রে নাও যে, উপাসনা না ক'রে আহার 
কর্ষে নাঃ প্রাতে উপাসনা না ক'রে জলযোগ কর্ধবে না, দুপুরের 
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২০ অখণড-সংহিত। | ৯ম খণ্ড 


উপাসনা না ক'রে মধ্যাহু-ভোজন কর্ষধে না, সান্ধ্যোপাঁসনা না করে 
রাত্রির আহার কর্ষে না, শয়নকাঁলীন উপাসনা না করে নিদ্রা যাবে 
না। জেদ্‌ ক'রে ছুই চার দিন আহার ও নিদ্রার ক্লেশ সহা কর, তবেই সব 
ঠিক হয়ে যাঁবে। 
পরীক্ষ। পাশের মন্ত্র 

একটা যুবক আসিয়াছেন, পরীক্ষা পাশের মন্ত্র গ্রহণ করিতে । 

শ্ীশ্রাবাবা বলিলেন, পরীক্ষা পাশের মন্ত্র হচ্ছে খুব ক'রে পড়া, মন দিয়ে 
পড়া, সর্ব্বকর্ত্ম পরিত্যাগ ক'রে অধ্যয়নে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া, পরীক্ষা পাশের 
জন্ত দিবারাত্রি প্রবল সঙ্কল্প করা এবং সঙ্কল্পের অনুযায়ী কাজ ক'রে যাওয়া । 

যুবকটী বলিল,- এই কৃথা ত আমি জানিই । আমি চাই এমন একটী মন্ত্র 
যা জপ করলে পরীক্ষায় পাশ কত্তে পার্ব । 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, - সেই মন্ত্র বাবা আমার জানা নেই। 

যুবকটা আর অপেক্ষা না করিয়! প্রস্থান করিল। 

চাকুরী পাবার মন্ত্র 

শ্ীশ্রীবাবা হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন,_এক শ্রেণীর মহাপুরুষের! চাকুরী 
পাঁবাঁর মন্ত্র, ফাঁড়া কাঁটাঁবার মন্ত্র ধনী হবার মন্ত্র স্রীবশীকরণের মন্ত্র যোকদমা 
জয়ের মন্ত্র এই সব দিয়ে দিয়ে এই অবস্থাটা স্থষ্টি করেছেন। কিন্তু চাকুরী 
পাবার মন্ত্র যে চাকুরীর উপযুক্ত যোগ্যতা সঞ্চয় এবং উপযুক্ত উম্েদারী তা ত” কেউ 
বলে দেন না। তারই ফলে এই যুবক চাচ্ছিল এমন একট। মন্ত্র যাতে 
পরীক্ষায় পাঁশ হওয়। যাঁয়। কি দুর্দৈব বল দেখি! 

সমাজ ও সাধু-সঙ্গ্যাসী 

একটা যুবক প্রসঙ্গ তুলিলেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীর1 সমাজের প্রচুর অন্ন উদরস্থ 
করেন, অথচ বিনিময়ে সমাজকে কোনও সেবাই দেন না, এমতাবস্থায় সাধু- 
সন্ক্যাসীদ্িগকে অন্নদান সমাঁজের কর্তব্য কি ন1। 

শ্ীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,__সাঁধু-সন্ধ্যাসীদের ছারা সমাজের যে 
কোঁনো৷ হিতই সাধিত হয় নাঁ, এই বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ কি? 
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গুরুদক্ষিণা ২১ 


যুবক । _ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই, তবে তাঁদের ছারা যতটুকু হিত হয়, তার 
চেয়ে ঢের বেশী অন্ন তাঁর! উদরস্থ করেন। 

শ্ীশ্রীবাঁবা বলিলেন, -যিনি সমাঁজের যতটুকু হিতসাধন করেন, তাঁর পক্ষে 
তার বেশী অন্ন পাবার কোনও অধিকার নেই। সমাজের কাছে তুমি তোমার 
বক্তব্য পৌঁছাবার চেষ্টা কর। এর ফলে সমাজের যা কর্তব্য সমাজ তা, 
সম্পাদনের জন্ত অল্প সময়েই চেট্টিত হবেন। 

রহিমপুর 
১১ই ভাদ্র, ১৩৩৯ 

নানাস্থান পর্যটন শেষ করিয় গত কল্য রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর 
আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন। বহু চিঠিপত্র আস্য়া জমিয়া রহিয়াছে । 
আজ গ্রাতঃকাল হইতেই শ্রীশ্রীবাঁবা চিঠিপত্রের উত্তর দাঁনে মগ্র রহিয়াছেন। 

বাচিবার সত বাঁচ 
দ্বারভাঙ্গার একটা বিহারী ভক্তকে শ্রীশ্রীবাঁব লিখিলেন,_ 


[159 8, 1166 ০0৮, 11106. 1159 10 0900 ৪70 1159 
(07 09 ৮০710, 19108111006 91101)1% 8, 1)00108, 1081106 1000 
[816 119 0696 ০ 007 119 ঠ00 115 007001/81010199 10 
807900118 50078616100 8৮ 1012171% :5010081 800 
৪011)911)91% 0096826  (0799. 138 96:010% 10 ভা1] 900 9609৮ 
1) 1996, 139 029৬8 10 10099 800 ৪68৪0৮ |) 8,96101) 


( অন্থবাদ £_বাচিবার মত বাঁচ। ভগবানের জন্ত বীচ জগতের জন্ত বীচ। 
কেবল মাঁনব-দেহধারী থাঁকিলেই চলিবে না, জীবনের এবং স্থুযৌগসমূহের শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহার কর, যেন তোমার অস্তিত্ব একট! সুমহান আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন এবং 
মহাবীধ্যমণ্ডিত শত্তিতে পরিণত হইতে পারে । কঙ্কল্পে দৃঢ় হও, সাহসে উদ্দ্ধ 
হও। আকাজ্ষায় নিভীক এবং কর্মে সুনিষ্ঠ হও । )” 
গুরুদক্ষিণা রি 
শ্রীহট্র-নিবাঁসী জনৈক ভক্তের নিকটে শ্রীপ্ীবাব৷ লিখিলেন,__ 
“তুমি আমার সন্তান, তোমার গুরুদক্ষিণা ক্র্মচধ্য প্রচার, সংঘমের প্রসার ও 
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২২ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


মনুষ্যত্বের বিস্তার। দীক্ষা পাইয়াছ কিন্তু গুরুদক্ষিণা দাঁও নাই । আজ হুইতে 
তাহা দিবার জন্ত কঠোরতপা এবং কঠোরকর্া হও। তোমার তপন্তাই 
তোমার বাক্য ও চেষ্টাকে অপরের পক্ষে অমোঘ করিবে । তোমার উদ্ভমই 
নিতান্ত হুমেধি। যুবককেও .ব্রদ্ষচয্যের মহ্িমাতে বিশ্বাসী করিবে । ভগবন্নাম 
তোঁমাকে তোমার বল দিবে, ধৈর্য্য দিবে, সাহস দিবে, উৎসাহ দ্রিবে। অবিরত 
শ্বাসে প্রশ্বীসে ত্রিলৌক-পাঁবন মঙ্গলময় নাম ম্মরণ করিতে থাঁক এবং সাঁধন-পৃত 
সদিচ্ছার প্রভাবে চতুর্দিকে অনৈতিকতা-দুধিত বাঁফুম গুকে শুদ্ধীকূত ক র।” 


নি5জর ভিভঢর ভগবাঢনর শক্তি প্রকাশ পাইবার উপাক্ত 


লাঁহেরিয়া-সরাই নিবাসী একটী বাঙ্গালী বালককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,_- 
“তোমার মত ছোট্র একটি ছেলের ভিতরেও ভগবান বাঁস করেন । যতই 


সৎ হইতে, মহৎ হইতে চেষ্টা করিবে, ততই ভগবানের শক্তি তোমার ভিতরে 
প্রকাশ পাইবে ।” 
৫দব ছুব্বলেরই স্ষচন্ধর ভার 

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী অপর একটা বাঙ্গালী যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা 
লিখিলেন,_ 

'ব্রন্ধচর্যের মঙ্গলপ্রদ নিয়মাবলী পালন করিয়া কদর্য অভ্যাস ও কুৎসিত 
লালসার মস্তকে পদাঘাঁত হানিয়া মানুষ নামের যোগ্য হইবার চেষ্টা কর। 
সত্য বটে, চরিত্র-গঠনের পথে সভম্ত্র বিদ্ব বিরাজমান, কিন্তু অসীম পরাক্রম 
সহকারে স্বকীয় পুরুষকারকে জয়-গৌরবে মণ্ডিত কর। দৈব ছূর্বলের 
স্কব্ধেরই গুরুভাঁর, কিন্তু সবল সাহসী যোদ্ধার পদতলে সে কৃতাঞ্জলিপুটে আনত 
নেত্রে অবস্থান করে। উজান নদীতে নৌচাঁলন কঠিন বটে, কিন্তু উহাই 
নাঁবিকের সমধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক | বাঁধ! দেখিয়া টলিও না, বিদ্ব দেখিয়া 
হঠিও না, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস কর, ভগবাঁনের নামের শক্তিতে আস্থা! 
স্থাপন কর, নিজের সকল শক্তিকে ভগবানেরই শক্তি জানিয়া আপাত-পরাজয়ে 
অনধীর হও এবং পরবর্তী সংগ্রামের জন্ত সকল শক্তিকে উদ্ভত কর ৮ 
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গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্ষরণে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ২৩ 


ভগবচ্চিম্ভাই ভগবদ্দ্শনের উপায় 


ভ্বারভাঙ্গা নিবাসী অপর একটী বাঙ্গালী ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেনঃ_ 

“প্রত্যেক জীবের ভিতরে ভগবান বাস করেন। কিন্তু যে জন নিয়ত 
ভগবানের বিষয় চিন্তা করে, সে একদিন তাঁর অসীম কপার প্রতাঁপে নিজের 
মধ্যে তীকে,দর্শন করে । তখন বিশ্বব্রক্ষাণ্ড তার আপন হইয়া! যায়, পর 
কেহ থাকে না। তখন মৃত্যুভয় দূরে যাঁয়” সর্বদা সর্বত্র সে নিশ্চিন্ত নির্ভয় ।” 

গুপ্ত অঙ্গ পরিক্ষার রাখি০েব 

আশ্রমের জনৈক কন্ধী কিছুদিন ধরিয়া উদরের নানাবিধ গীড়ায় কষ্ট 
পাইতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা স্বহন্তে তাহার নাভিতে দৈনিক বিশ ত্রিশ কলসী 
ঠাঁণ্ড জল ঢাঁলিতেছেন। জল ঢাঁলিতে ঢাঁলিতে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রীব কর্ধার সময়ে তুই জল নিস্‌ ত? 

কন্ধ্ণ ।--নিই। 

শ্রীত্রীবাব' |-_সেই সময়ে জননেন্দ্রিয়টাকে বেশ ক'রে পরিষ্কার করে 
ফেলিস্‌ ত? 

কন্ধী।-না। 

শ্্রীবাবা । বোকা কোথাকার ! পরিষ্কারই যদি মা কর্পি, তবে জল 
নেবার উদ্দেশ্য কি? যতবার প্রম্রীব কর্ব্বি, ততবারই জননেন্দ্রিয় পরিষার 
কর্ধি। গুপ্ত অঙ্গে প্রত্যেকবারই এক ঘটি ক'রে ঠাণ্ডা জল ঢাল! খুব উপকারী । 
এই নিয়ম প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পালন করা৷ উচিত। মলত্যাগে 
যেমন শোঁচ প্রয়োজন, মৃত্রত্যাগেও তেমন। ইহা! অতীব প্রয়োজনীয় সদাচার ! 

গুপ্ত অঙ্গ পরিহ্ষকর5ণ নিষিদ্ধ বন্ভসমূহ 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, -অপরিক্ষাঁর উপস্থ পরিঞ্ষার করার জন্তে তৈল, সাবান 
বা সোডা কখনে। ব্যবহার কর্বি না। ফিটকিরি মিশাঁন জল বা! ভ্রিফল! 
ভিজান জল দিয়ে মাসে তিনবাঁর ক'রে জননেক্ডিয় পরিষার কর্মে তার ফল খুব 
ভাল হয়। অভাব পক্ষে শাঁদা জলই যথেষ্ট। অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন, ঘোঁলাটে, 
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২৪ অখণ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ম্ব্দল?, অপবিত্র বা অন্ত কার্য্যে পূর্বে ব্যবহৃত জল কাচ এই প্রয়োজনে স্পর্শও 
কর্ষে না। 
গুপ্তস্থাঢনর ০রাোমাবলি কর্তন 
শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_গরপ্তস্থানের রোমাঁবলিকেও বেশী বড় হ'তে দিতে 
নেই। কিছুদিন পরে পরে কেটে ফেলা উচিত। ক্ষুর বা লোমনাশক সাবান 
ব্যবহার অত্যন্ত ক্ষতিকর! কাঁচি দিয়েই কাঁট্বি। 


প্রচলাভঢনর মুখ ঈমশ্বর-কপা' 

বিকাল বেলা গ্রামের অনেকগুলি যুবক গুরুপাঁদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন । 

ভোগের প্রলোভন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে শ্রশ্রীবাবা বলিলেন,__ 
প্রলোভন ঘত শক্তই হোক্‌, হাল যদি ছেড়ে না৷ দাও, হঠাঁৎ ঈশ্বরকূপার দুয়ার 
খুলে যাবে। প্রলোভনকে জয় করার জন্ত তুমি যখন মরিয়। হ'য়ে উঠবে, তখনি 
ঈশ্বর-কপা আস্বে। কৃপা মাঁনে ক'রে পাওয়া» ক” বল্তে বুঝায় করা, “পা” 
বল্‌্তে বুঝায় পাঁওয়া। “শ্রম কর, তার ফল পাবেই,”__এই হচ্ছে কৃপা শব্দের 
অর্থ। হাঁল ছেড়ে দিতে নেই, জয় তোমার হবেই, আশায় বুক বেঁধে পরাজিত 
হ'তে হ'তেও লড়াই চালাও । 

হরষগুতরর যুবকর প্রঢলাভন-জচয় ঈশ্বর-কুপা 

শ্রীশ্রীবাবা! বলিলেন, দৃষ্টান্ত শুনতে চাও? হ্রষপুর * এখান থেকে দূর 
নয়। ছনখোলাও * দূর নয়। হরষপুরের একটী ছেলে তার এক চপল- 
চরিত্র বিধবা আত্মীয়ার মোহে পড়ল, ফাঁদে সে পা দ্দিল এবং কদর্ধ্য পাপে সে 
আসক্ত হ'ল। ছেলেটা যখন রাত্রে পড়তে বস্ত, তখন বিধবা মেয়েটী কাছেই 
বিছান1 পেতে ঘুমুবার ভাঁণ কত্ত এবং যেন ঘুমের ঘোঁরেই অচেতনে হচ্ছে এই 
ভাব দেখিয়ে মেয়েটী তার কাপড়-চোপড় এদিক সেদিকে সরিয়ে রাখত। 
তন্ময় হয়ে পরীক্ষা পড়া৷ পড়তে বসে ছেলেটার এদিকে তেমন দৃষ্টিই পড়ত 


' * ইচ্ছাপূর্ববক গ্রামদুইটির নাম বদল করিয়| দেওয়। হইল। 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


ছনখোলার যুবকের প্রলোভন-জয়ে ঈশ্বর কৃপ। ২৫ 


না। কিন্ত একদিনের ত, ব্যাপার নয়, রোজই এ রকম চলেছে, শেষে এ দৃষ্ত 
রোজই ছেলেটার চোখে পড়তে লাগল। প্রথম প্রথম চিত্চাঞ্চল্য তাঁধ একটুও 
আস্ত না। সে ভাঁবত, মেয়েটার নিজ মনে সে পড়ে আছে, তাতে 
আমার কি?” এই সময়ে যদি সে সাবধান হ'ত তবে বিপদ ঘটত না, কিন্তু 
নিজের পড়াঁর স্থান বদলে নেবাঁর বুদ্ধিই তার মাথায় এল না। আস্তে 
আস্তে তার মনে কুবুদ্ধি জাঁগল, পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব জান্ল এবং 
দুজনই পাঁপের সমুদ্রে ডুবল। পরীক্ষার পড়! চুলোয় গেল, সন্ধ্যা হ'তে না 
হতেই তাঁর পড়ার অভিনয় শেষ হত, পরীক্ষায় সে ফেল মারুল। কিছুদিন পর 
তার খেয়াল হল,_“কচ্ছি কি?” কিন্তু তখন আত্মদমনের আর ক্ষমতা নেই। 
একদিন যদি নিজেকে দমন ক'রে রাখে ত” তিনদিন চলে তার প্রতিশোধ । 
স্্ীলোকটার গ্রতি আসক্তি কমিয়ে ফেল্বার জন্ত সে তাঁর সঙ্গে নান! ছল্-ছুতা 
ক'রে ঝগড়া বাঁধাতে লাগল, সংসার একটা দারুণ অশান্তির স্থান হয়ে পড়ল, 
একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার এরূপ ঝগড়ার রুচি দেখে গ্রামময় ছিঃ ছিঃ উঠল, 
কিন্ত কদভ্যাসের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, যাই রাত্রি হ'ল, অমনি এত ঝগড়ার 
পরেও দু'জনে মিলে যেত। এভাবে সকল সংগ্রামে হতাঁশ হয়ে সে ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হ'ল, ভগবাঁন তাঁকে সদগুরু মিলিয়ে দিলেন। গুরুর কাছে কেঁদে 
কেদে সে সব নিবেদন কর্ল। গুরু বলেন,-এভিয় কিঃ তার নামে লেগে থাক্‌, 
সব জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে ।” কামও চল্তে লাগল, নামও চল্তে লাগল, 
এমন সময়ে কলেরা হয়ে মেয়েটী গেল মারা । ভগবান্‌ বন্ধন ঘুচিয়ে দিলেন । 
সেই ছেলেটা এখন এমন সংযমী হয়েছে যে, তাঁকে দেখলে তোমরা কেউ 
বিশ্বাসও কত পার্ধে না যে, তাঁর জীবনে এই রকমের একটা কলঙ্কিত 
ইতিহাস আছে। 
ছলনঢখালার যুবঢকর প্রলাভন-জঢয় ঈশ্বর-কপা 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_আরো দৃষ্টান্ত জানতে চাও ? তবে শোন । ছনখোলান* 

এখান থেকে পচিশ মাইল দূর ৮'তে পারে । এই গ্রামের একটা চাষার ছেলে মাটি 


১ শা 
৫১৮ রি সপ) নগর সস পদ পপ 
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২৬ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


কেটে ঝুড়িতে বোঝাই ক'রে সেই ঝুড়ি তাঁর এক সধবা আত্মীয়ার মাথায় তুলে 
তুলে দিচ্ছিল,_একটা! ঘরের পিঁড়া তৈরী হবে। সধবাটা যুবতী ও তন্বঙ্গী। 
মাথায় ঝুড়ি তুলে দেবাঁর সময়ে কোঁনো কোনে! বার তার স্তন যুবকটীর বুকে 
গিয়ে লাগছিল। মেয়েটী ইচ্ছা! ক'রেই এ কাজ কচ্ছিল কি দবাঁৎ এ ব্যাপার 
হচ্ছিল, তা? বল! কঠিন। একত্র কাঁজ অনেকক্ষণ ধ'রে কত্তে থাক্‌লে খুব সুস্তনী 
মেয়েমানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার স্তন অন্তের গায়ে লেগে যেতে পারে । কিন্তু 
এই ব্যাপার থেকে যুবকটার ভিতরে লালসা জেগে উঠল! যুবকটী অবিবাহিত | 
সে প্রাণপণে আত্মদমনের চেষ্টা কর্ম, কিন্তু তাঁর ভাঁবভঙ্গীতে যুবতীটী বেশ 
বুঝতে পার্ল যে তার মনে মন্দ ভাব এসেছে। যুবতীটী ছিল বাক্পটু ও 
বিদ্রপ-পরায়ণা । সে এই নিয়ে আরম্ভ কল্প নানা নিলজ্জ পরিহাস কত্তে। 
এর ফল ভাল হলন1। দুজনেই মহাঁপাঁপে ডুব দিল। যুবকটী ছিল সদ্‌গুরুর 
আশ্রিত, সে পাপের পক্ষে ডুবেও প্রাণপণে চেষ্টা কত্তে লাগল নিজেকে উদ্ধার 
কত্তে। কিন্ত পাঁপের একটা মাদকতা আছে। নেশার ঝেঁকে সে পাপের 
কাছে আত্মদ্ান কত্ত, কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পাত্ত না। কেঁদে কেদে সে 
বুক ভাসিয়ে দ্রিত, অন্ুতাপে তার চিত্ত বিষাক্ত হ'য়ে উঠত, সে প্রতিজ্ঞা কত 
কিছুতেই আর এ মহাপাপ কর্ধে না। কিন্তু তারও প্রতিজ্ঞ! কর]! হল, 
যুবতীটাও তার কাছে এসে হাঁজির হ'ল, তখন আর সংযমের বাঁধন থাকৃত না। 
গুরুপাদপম্মে গিয়ে ছেলেটী হাঁজির হ'ল, বল্ল, “হয় আমার একটা উপার 
করুন, নইলে বিষ খেয়ে মর্ব।” গুরু বল্লেন, “যাও, বাড়ী গিয়ে 
সেই মেয়েটাকে আমার ছবিখাঁনা দেখাও, আমার জীবনের সাধনার 
কথা বল, আমার ব্রতের কথা বল, আর, তুমি যে আমার শিল্ 
তাও বল। তাকে অনুরোধ কর, আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ কতে, 
সম্ভব হ'লে ভালবাসতে । তার পরেও যদি দেখ যে লালসা যায় না, 
নির্ভয়ে সম্ভোগ কর, সম্ভোগকালে অনবরত আমাকে স্মরণ কর। 
এভাবে এখন চলুক, পরে আবার এসো ।” যুবকটী কাদতে কাদতে বল্ল,₹ 


“আমি এলাম, রিপুজয় করার বুদ্ধি নিতেঃ আর আপনি বল্ছেন, সম্ভোগ কর ।” 
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গন্তীরনাথ-শিষ্কের প্রলোভনে ঈশ্বর-কৃপা ২৭ 


শিল্প বাঁড়ী চলে গেল, মেয়েটাকে তার গুরুর ছবি দেখাল, তাঁর জীবনের নানা 
কাহিনী শুনাল, তাঁর জীবনের মহৎ ব্রতের কথ? বুঝাঁল এবং তাঁর গুরুকে নিজ 
গুরু বলে চিন্তা কর্তে সেঅন্থরোঁধ কল্প। এ সবের ফলে যুবকটীর মনে 
সংযমের ভাব পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা! বাড়ল বটে, কিন্তু লালসা গেল না। 
একদিন সে পূর্বাভ্যাস-মত সম্ভোঁগে রত হয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ স্ত্রীলোকটা 
উঠে বস্ল। যুবক জিজ্ঞাসা কর্ল._“ব্যাপার কি?” যুবতীটী বল্লে»--“এমন 
গুরুর শিম্য হ'য়ে তুমি এমন কাজ কর্ষধে, আর আমি তোঁমাঁকে সাহাঁষ্য ক'রে 
নরকগামিনী হব, সে হবে না। এখনি তুমি এখান থেকে যাওঃ আর আমার 
সামনে কখনো এস না|” এতদিনে যুবকটী তার সংযমের পূর্ণ সাঁমর্থ্যকে ফিরে 
পেল। এই ঘটনার পরে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হয়েছে। এখন যদি 
তুমি তাকে দেখতে যাও, তার প্রতি তোমাদের ভক্তির উদ্রেক ন। 
হয়ে পার্কে না, এতটা আধ্যাত্মিক উন্নতিই সে করেছে। 
গম্ভীরনাথ-শ্িচস্কর প্রঢলাভঢন ঈশ্বর-কপা। 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_-গোরক্ষপুরের মহাগ্রা গন্ভীরনাথের এক শিল্ত গিয়ে 
তাঁর পদতলে পড়ে বল্তে লাঁগলেন,_“প্রভে।, এক পরনারীকে আশ্রয় দিয়ে 
তাঁর সঙ্গ ক'রে আমার পাপময় দিন কাটছে, আমার একটা উপায় করুন।” 
গম্ভীরনাথ বল্লেন,--“ওকে তাড়িয়ে দাও |” শিষ্ঠ বল্লে,_“সে ক্ষমত। আমার 
নেই, ওর লালসায় আমি অন্ধ হ'য়ে গেছি ।” গল্ভীরনাথ বল্লেন,_“তব, সাদি 
কিয়ো, তবে ওকে বিয়ে কর” শিষ্ত বল্ে১“পমাজের ভয়ে তাও করার 
উপায় নেই।” গুরু বল্লেন,__“তবে জোর্সে নাম চালাও, বাকী য1 হবার নামের 
বলে হবে ।” শিল্ত প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও 
যখন বিকল-মনোরথ হলেন, তখন গুরুদত্ত নামেই একান্ত চিত্তে ডুব দিলেন। 
সহম্রবার পদস্থলিত হয়েও তিনি লালসা-জয়ের আশা ছাড়লেন না, শত 
পরাঁজয়ের মধ্যেই অফুরস্ত নাম-সেবা কত্তে লাঁগলেন। একদিন ঘুম থেকে 
উঠে দেখেন, সে কুলটা গৃহে নেই, সন্ধান নিয়ে জানলেন, অন্য এক পুরুষের 
প্রেমের আশায় স্বেচ্ছায় সে নারী অন্তত্র চলে গেছে। প্যত পতিতই হযফ্বে 
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২৮ অখণ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


থাকি, লালসা-জয় কর্ববই”,- এরূপ জিদ ক'রে অবিরাম নাম-সেবা কত্তে কত্তে 
তার উপরে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঈশ্বর-কুপ এসে গেল। | 
0গাগীরমণ ভ্াকুচরর প্রচলাভঢন ঈশ্বর-কপা 

শ্রীশ্রীবাবা বলিজেন,_এতক্ষণ দৃষ্টান্ত দিয়েছি তোমাদের মত সহজে ভঙ্গ-প্রবণ 
অগঠিত-চরিত্র যুবকের প্রলোভনে এশ্বরিক সহায়তার বিষয়ে। এখন একজন 
যোগী পুরুষের প্রলোভন-জয়ের কাহিনী বল্ব। গোঁপীরমণ ঠাকুর একজন 
সাধক ব্যক্তি । নানাস্বানে তাঁর অনেক শিষ্ত আছে। তার আগেকার 
জীবনের একটা চমৎকার কাহিনী শোন। হরিছ্।রে ইনি একবাঁর কুস্তমেলাতে 
যান। লোকের ধাক্কাধাক্কিতে একটি মথুরাবাঁসিনী যুবতী মেয়ে হঠাঁৎ জলে 
পড়ে যায়। লাক দিয়ে ইনি জলে পড়েন এবং খরশ্রোতাঁর কবল থেকে নিজ 
প্রাণকে অত্যধিক বিপন্ন ক'রে মেয়েটাকে উদ্ধার করেন। মেয়েটীকে নিয়ে 
ইনি যখন তীরে উঠেন, তখন মেয়েটীও সংজ্ঞাহীন, ইনিও সংজ্ঞাহীন । মেয়ের 
আত্ীয়-স্বজনের দুজনকেই ধরাধরি ক'রে নিরাঁপদ্ জায়গায় নিয়ে এলেন, 
সুস্থ হ'লে পরে দুজনকে নিয়েই তীরা মথুর1 চলে গেলেন। গোপীরমণ ঠাঁকুর 
কিছু দিন মথুরা বাঁসের পরে তীর্থ দর্শনের জন্ত অন্তত্র গমনে ইচ্ছা প্রকাঁশ কর্লেঁ 
মেয়েটা এবং তার মা-বাঁপ অনুনয় বিনয় ক'রে তাকে আরও কতকদিন 
রাখলেন । ক্রমে মেয়েটার সাথে গোপী ঠাকুরের অত্যন্ত প্রণয় হ'য়ে গেল। 
তিনি যে সদ্গুরূর আশ্রিত, ভগবানকে লাভের জন্ত যে পিতামাতা, আত্মীয় 
পরিজন ত্যাগ ক'রে বেরিয়েছেন, একথা তিনি ভূলে গেলেন, তাঁর ধ্যান- 
জপ চুলোয় গেল, তিনি ইন্দ্রিয়ূলালসা চরিতার্থ কর্বার জন্য গৃহদ্ার 
বন্ধ ক'রে সকাঁম রমণীর মত্র হস্তধারণ কচ্ছেনঃ এমন সময়ে গৃহদ্বারে 
করাঘাত হল। দুয়ার খুলে তাকিয়ে দেখেন, হিমগিরিবাসী গুরুদেব 
স্বয়ং উপস্থিত। গুরু বল্লেন, “স্ত্রীসম্ভোগে অমৃতত্ব পাঁবে না যাঁতে অম্ৃতত্ব 
পাবে, তার জন্ত চল আমার সাথে ।” লজ্জিত শিষ্য গুরুর ' অন্ুবর্তন 
কর্েন এবং দ্বাদশ বর্য পরে দেশে ফিরে এসে নিজ সাঁধন-বলে বহু 
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হ'লেন। 
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নারীই সোণার ভারতের নিশ্মাণকারিণী ১৯ 


রহিমপুর 
১২ই ভান, ১৩৩৯ 
ঈশম্বঘঢরর মণধ্য বাঁচ 

অস্ত শেষ রাত্রে উঠিয়াই শ্রীশ্রীবাবা অসংখ্য পত্রের উত্তর দিতে বসিলেন। 
একজন দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী বিহারী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা পত্র লিখিলেন,_ 

£*],159 8, (০০0-1169,. 4000 9001591৪125 8 11] 17100 ৪,270. 
হশ17861 8199 10 5০00. 158 23096 5, 5117619 10768,61) 70898 
27371590690. 8 8.7 18,29১ 7:80)0 76 0৯1. ( ঈশ্বরীয় “জীবন যাপন 
কর। নিজেকে সর্বদা তাঁর মাঝে অবস্থিত বলিয়া জানো । তাহাকে সর্বদা 
নিজের মাঝে বিরাঁজমাঁন বলিয়া অনুভব কর। একটী নিঃশ্বাস ও বৃথা যাইতে 
দিও না। হরদম্‌ লাগা রহে। রে ভাই )। 

ঈম্ঘঢের বিশ্বাস 

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী একটী বাঙ্গালী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,_ 

“ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই জগতে দুর্নভ কীন্তি অঞ্জন 
কর ।” 

নারীরাই ০সাণার ভারতের নিম্ঘাণকারিনী 

অপরাহ্ন তিন ঘটিকাঁর সময়ে স্থানীয় সাহা-পরিবারের একটী মহিলা, 
শ্রীমান্‌ উমাঁকান্ত সাহার ভগ্বী, শ্রীশ্রীবাবার পাঁদপন্ম দর্শনে আঁসিলেন। 
শ্ীশ্ীবাবা তীহাঁর নিকটে যোগ-বাশিষ্টের চূড়ালা-উপাখ্যানটা বর্ণনা করিলেন । 
বলিতে কি, এই উপাখ্যানটা শ্রীশ্রীবাবার অত্যন্ত প্রিয় । 

উপাখ্যান বর্ণনের পরে শ্রীষ্্রবাবা বলিলেন,-মনে করিস না মা, এসব 
মিথ্যা গন্প মাত্র। এসব কাহিনীতে অতিরঞ্জন থাকৃতে পাঁরে, কিন্তু সবই সত্য 
ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। চুড়াঁলার মত ব্রহ্াজ্ঞ। মেয়ে ভারতবর্ষে ছিলেন, 
একজন দুই জন নন, অসংখ্য ছিলেন । তারা নিজ নিজ স্বামীদের অজ্ঞানান্ধতা 
দূর কত্তেন, তাদের ভিতরে সত্য চিন্তা, শ্রেষ্ঠ চিন্তা জাগরিত ক'রে দিতেন, 
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স্বামীদ্রিগকে তপস্বী কতেন, স্বামীদের ভিতরের ত্রন্ত্ব ফুটিয়ে তুল্তেন। এসবই 
অতীতের কথা, কিন্তু মা মিথ্যা কথ! নয়। একবার ভারতে যে ঘটন! 
ঘটেছে, আবাঁর তা ঘটবে । তোদের মত মেয়েরা আবার ভারতকে সোণার 
মান্গুষে পূর্ণ কর্ষেব। তোদেরই চেষ্টায় পুনরায় তোদের স্বামীর] মানুষ হবে, 
তোদের পুত্রেরা মানুষ হবে, ইন্দ্রিয়ের স্ব! ছেড়ে সবাই অতীন্দ্রিরৈর সেবায় 
আনন্দ পাবে । বিশ্বাস কর মা, নারীরাই সোঁণাঁর ভারত নির্মাণ কর্বে। 
বিশ্বাস সঞ্চয়ই মহৎ কাধ্যের অর্জেক আয়োজন, এট1 জান্বে। 


ওক্কাঢেরর উচ্চারণ 

শ্রীমান্‌ উমাঁকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন”--ওষ্কারের উচ্চারণ কি বাবা? 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-ওষ্কারের উচ্চারণ “ওম্”ও নয়, “অউম্‌্*ও নয়, 
অবিচ্ছেদ ওম জপ কত্তে কত্তে, এ নাঁমে মন লাগিয়ে রাখতে রাখতে 
নিজের ভিতর থেকে এমন একটা ধ্বনির অনুভব আসে, একটা 00700100079 
৪0110 ( অবিশ্রাম ধ্বনি ), যার অনুরূপ কোনও পর্বনি 10709 2101)8,099 
€ মানবীয় বর্ণমীল। ) ছারা £9115 93095980. ( সম্যক প্রকাশিত ) হ'তে 
পারে না। মুখে যাকে ওম্‌ বলা হয়, 0৪0 15 000171178 056 006 0987986 
81010:03011078,01010, 0৫ 72:895৪, ( তাহা! প্রণবের নিকটতম অন্ুরূপ-ধ্বনি 
ব্যতীত আর কিছুই নয় )। 

নাদ সাধন বা শব্দ যোগ 

উমাকান্ত।--এমতাঁবস্থায় আমরা কি ভাবে কাঁজ ক'রে যাব? 

্রীপ্ীবাবা।_ওম্‌ বা শু এতছ্ৃভয়ের যে উচ্চারণ মনে মনে জাগে, সেই 
উচ্চারণেই অবিরাম নাম ক'রে যাবে, আর, লক্ষ্য কত্তে থাকবে যে, এর ভিতরে 
থেকে কোন্‌ অনুভূতি জেগে উঠছে। তানপুর! দিয়ে যখন গায়কের গান গায়, 
তখন তানপুরার চারট। তাঁরের ঘেওঘেও আওয়াজ তার কর্ণকে গভীরতর 
রে প্রবেশ করবার উপলক্ষ্য রূপে থাকে । এ আওয়াজের মধ্যে কাণ 
লাগিয়ে রাখলে ক্রমশ সে “পা-স-সণ-সা” আওয়াজকে ভেদ ক'রে, আর 
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রূপন্সাধন। ৩১ 


কত স্বর, কত শ্রুতি ওর ভিতরে লক্ষ্য কত্তে পারে । এজন্ত খুব বড় যোগী হবার: 
দরকার পড়ে না। কিছুদিন অভ্যাসের পর যেকোনও তানপুরা-সঙ্গতের 
গায়ক সেই অপ্রকটিত স্বরলহরী শুন্তে পায় ও উপলন্ধিতে আন্তে পারে! 
ওক্কাঁর-সাধকেরও তাঁই। মনে মনে “ওম” “ওম্‌” উচ্চারণ ক'রে যাও, আর 
লক্ষ্য কতে থাক, এই “ওম্” “ওম্” উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ ধ্বনি নিজেই 
নিজেকে প্রকাঁশ কচ্ছেন। কিছুদ্দিন অভ্যাস কর্লেই একটা অনির্বচনীয় নাঁদের 
স্কুরণ টের পাবে। সেই নাদ-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে বিশ্বঃদ, আনন্দ 
ও উৎফুল্লতার উদয় হ'তে থাকবে । একেই বলে নাদ-সাধন বা শব্ষযোগ। 
প্রাণলয় বা শ্বাস-যোগ 

উমাঁকান্ত।- শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ কত্তে গেলে ত' আপনার কথিত 
প্রণাঁলীতে কাঁজ ঠিক ঠিক্‌ হয় না। 

শ্রীশ্ীবাবা | প্রথমে হয় না। কারণ, শ্বাঁস-প্রশ্থাসে নামজপ নাদ-সাঁধনের 
বা শব-যৌগের নীচের থাঁকের প্রণালী 1 শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ-কাঁলে মন 
থাকে শ্বাসেই সমধিক, নামকে তাঁর সঙ্গে অবিরাঁম যুক্ত ক'রে রাখবার জন্ 
যতটুকু মনৌযোগ নামে দিতে হবে, মাত্র ততটুকু নামের দিকে থাকে । 
অতএব, শ্বাসই এখানে প্রধান, নাম কতকটা অপ্রধান। এই প্রণালীকে বলা 
হয় প্রাণলয় বা শ্বাসযোগ। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরতা! লাভ এই প্রণালীর প্রধান 
লক্ষ্য। এই প্রণালীতে নামের সাধন কত্তে কত্তে শ্বাস এমন ন্ববশে 
এসে যাঁয় যে, শ্বাঁস-প্রশ্বাসের উত্থানপতন আর মনকে চপল কত্তে পারে না। 
এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস-বজ্জিত স্থির-প্রাণ অবস্থাও এতে এসে যাঁয়। সেই ষে 
স্থিরপ্রাণ অবস্থা, তা শবযোগ বা নাঁদসাধনের পক্ষে খুব অন্থকুল। এই 
জনই শব্বযোগীরাও শ্বীসযোগের চচ্চা ভক্তিভরেই ক'রে থাঁকেন। 


বাপ-সাধন। 


উমাকাস্ত।--কিন্ত রূপধ্যানের বিষয়ে কি করা? 
শ্ীত্রীবাবা বলিলেন»_-প্রত্যেক নামই এক একটা নির্দিষ্ট রূুপকে 58££98$ 
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করে (ইঙ্গিত দেয় )। যেমন, ক্লীং নাঁম কৃষ্ণমূত্ির ইঙ্গিত দেয়। ক্রীং মন্ত্র 
কালী-মৃন্তির ইঙ্গিত দেয়। ওঁ এই মন্ত্র এরূপ কোঁনও নির্দিষ্টব্ূপের ইঙ্গিত 
দেয় না। ওষ্কার সকল নামের সার, সকল নামের সমাহার, সকল নামের 
প্রাণথ সকল নামের সর্ববাঁবয়ব। একে বলা চলে বিশ্বনাম। সুতরাং ওষ্কার 
ইঙ্গিত দেয়, বিশ্বমৃত্তির | বিশ্বমুত্তি কোঁনও চিত্রপটে আকা চলে না । কোনও 
ভাষায় তাঁর বর্ণনা সম্ভব হয় না, তিনি রূপহীনও নন, তিনি অপরূপ, অর্পূর্বব 
'বৈচিত্রাপূর্ণ তার রূপ, ভাষায় সীমাবদ্ধ নয় সেই রূপ, তুলিকায় সীমাবদ্ধ 
নয় সেই রূপ, সপ্তবণেত নয়ই,.ভ্রিসপ্তকোঁটী বর্ণেও সেই রূপ-বৈচিত্র্যের ইতি 
হয় না, এমন তার রূপ। সেই রূপকে পূর্ব থেকেই কল্পনায় আনা চলে না। 
অতএব সাঁধক নিবিষ্ট চিত্তে পবিত্র ওষ্কার জপ কত্তে কত্ত লক্ষ্য ক'রে যাঁবেন 
যে, কোন্‌ নাঁদ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে প্রতিনাদিত হ'য়ে উঠছে, 
আর তার সঙ্গে কোন্‌ রূপ আপনি নিজেকে ফুটিয়ে তুল্ছে। জোর 
ক'রে রূপ ফুটাবাঁর দরকার নেই, নাম ক'রে যাও, আর চখের সামনে 
পুপ্তীভূত অন্ধকার কখনো! গভীর, কখনে। তরল হয়ে ক্রমাগত যে কুগুলী 
পাকিয়ে পাকিয়ে নানা রূপ ধরছে, তাঁকে লক্ষ্য ক'রে যাঁও। সেই রূপের 
মাঝে তোমার অভিনিবেশকে ঠেলে নিয়ে গুজে দিতে হবে না, শত চঞ্চল 
পরিবর্তনশীল রূপ-বৈচিত্র্য নিজের ভিতরে নিজে আঁবঙিত হ'তে হ'তে যখন 
'একট। স্থায়ী স্থির অচপল বিগ্রহে গিয়ে আপনি ফাড়াবে, তখন তাতে দেবে 
চিত্তকে যোগ ক'রে । তখন নাম আর রূপ এক অভেদ বস্তুর অবিচ্ছেগ্ভ অংশ 
রূপে স্পষ্টই তোমাতে অনুভূত হবে। 

ীশ্রীবাবা আরও বলিলেন”_অনেক সাঁধনপন্থীরা আছেন, যারা শুধু 
রূপকে নিয়েই ব্রদ্দে মজেন। কিন্তু নাম ছাড়া রূপকে ফুটান যায় না। এজন্তই 
স্বীকার কত্তে হয় যে শব্দযোগই অপর পন্থাগুলির আদি ভিত্তিভূমি। 

| সাধনই অন্ুক্ততির প্রক্কভ ভপায় 

শ্রশ্রীবাবা বলিলেন,_শুনে রাখ্‌লি এই পধ্যন্ত। শেব তক সব হয়ত 

€তোর মনেও থাকৃবে না। কারণ, সাধন ছাড়া কখনো অঙ্গভৃতি জন্মে না। 
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মনের পাপ ৩৩ 


শত বাক্যালাপে যে বিষয় বুঝা যাঁয় না, অল্পক্ষণের নিবি সাঁধনেও সেই 
অন্ভূতি জাগে। আমার সন্তান বলে তোরা সর্বত্র গর্বাচুভব করিম। আমি 
বলি, আমার যারা সন্তান, সবাই প্রাণপণে সাধক হ। সাধনাই সৌভাগ্যের 
প্রস্থতি। 


তভোগাসক্তি দমঢনর উপায় 

শ্রীমান্‌ উমাকান্ত তাঁর ভগ্রীকে লইয়া চলিয়া গেলে পরে, দক্ষিণপাড়ার 
একটি বিবাঁছিত যুবক নিজ কতকগুলি মানসিক বিদ্বের কথ শ্রীশ্রীবাবার 
পদ্রপ্রান্তে নিবেদন করিলেন । 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন;-_ইন্জিয়-সুখের আসক্তি ভয়ঙ্কর । যে আস্বাদ করেছে 
তারও, যে আম্বাদ করে নি, তারও । দিল্লীর লাড্ডু-বিশেষ, যো খায়া সো বি 
'পন্তায়াঃ যে! নেহি খায়া সো বি পস্তায়া। এআসক্তি খন জগতের সকল 
লোককেই ঘোঁল খাইয়েছে, তখন তোমার মনে আসক্তি আছে বলেই তুমি 
নিজেকে অধম পামর মনে ক'রে হতাশ হয়ে যেয়ো না। আসক্তি আছেত” 
থাকুক, তুমি প্রাণপণে নিজেকে ভগবানের পায়ে অর্পণ করার চেষ্টা কত্তে থাক । 
(তোমার ইন্দ্রিয়নিচয় ভগবানের, তাঁদের উদ্দাম চাঁঞ্চল্যও ভগবানের । তোমার 
যনপ্রাণ সব ভগবানের, মনের দুর্বার আসক্তিও ভগবানের । এই ভাবনার 
সাধনা কর, সিদ্ধিদাতা তোমীকে অচিরেই সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও জিতেন্দ্িয় ক'রে 
গড়ে তুল্বেন। 

সন্নের পাপ 

জিজ্ঞান্ন আরও কিছু নিবেদন করিলেন । 

উীশ্রীবাবা বলিলেন,_মনে মনে ইন্দরিয-সেবা করেছ, তাতে কি হয়েছে? 
আগে করেছ, ত, এখন আর করো না। দেহের খাঁচার মধ্যে থেকে 
দেহের প্রভাঁবকে সহজে অতিক্রম করা যাঁয় না। এজন্ত অতিমাত্র হতাশ 
হওয়] কাঁজের কথা নয় । যে মন অভ্যাপবশে বারংবার অসংযত চিন্তা করেছে, 
পরেই মনকে অভ্যাসবশেই সংযত কর। বিশ্বাসের বলে মনকে তাজা কর। 
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৩৪ অখণ্ড-সংহিতা' [ ৯ম্‌ খপ্ড 


হতাশ এবং নিরুগ্যম হয়ে পড়ো না। জৈব কারণে যদি কারো মনে কখনো 
পাপ কামন! জেগে উঠে, অরুনি নিজেকে মহাঁপাপী মনন না ক'রে বিবেকের 
বলে বিচারের অন্ধকুশাঘাতেঃ সৎসঙ্গের গুণে, ভগবানের নামের শক্তিতে, 
অবিশ্রাম পরকল্যাণ কর্শে আত্মনিয়ৌগের মধ্য দিয়ে সেই কামনাঁকে দূর 
করে দাও। 
ভে্োগলিপ্স। জাগিবার কারণ 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, সঙ্কল্পকে দৃঢ় কর, অবিরাম নাম কর £ অন্ুক্ষণ 
নিজেকে ভগবানের পায়ে অর্পণ কত্তে থাক, অ!র ভোগলিগ্পার উত্তেজক কারণ 
সমূহ থেকে প্রাণপণে দূরে থাক। এক এক জনের এক এক কারণ থেকে 
ভোঁগলিগ্পার উত্তেজনা আসতে পারে । এজন্ত আত্মবি্গেষণ ক'রে দেখা 
দরকার । মনকে তন্ন তন্ন ক'রে অন্নসন্ধান কর, খুঁজে দেখ, তোমার ভোগ- 
লিগ্দার উত্তেজনা কোথা থেকে আসে। যেই খুঁজে পেলে উত্তেজনার মূল 
কোথায়, অমনি তাঁকে বর্জন কর। নির্মমভাবে বজ্জন কর, নিষ্ঠুর ভাবে 
বজ্জন কর। ভোগলিপ্লার উদ্দীপনের অনেক কারণ থাকতে পারে। যারা 
সম্ভোগপরাঁয়ণ কামুক ব! যারা এসব বিষয়ে আলাপ কত্তে ভালবাসে, তাদের 
সঙ্গ মনকে দুর্ব্বল কত্তে পারে। যাদের পরিবার-মধ্যে সত্যমের সমাদর নেই, 
নর-নারী নির্লজ্জ ও উদ্দাম, তাঁদের সংসর্গে মন উন্মার্গগাষধী হ'তে পারে। 
ভোগোত্তেজনামূলক গ্রন্থ পাঠ, ভোগলিগ্দ নর-নারীর চরিত্রালোচনা, 
ভোগবাদীর চিত্র দর্শন প্রভৃতির দ্বারা ভোঁগোত্তেজনা আস্তে পারে । ছবিতে 
বাকাধ্যে ভোগ-দৃশ্ট দর্শন ভোগোত্তেজনাকে জাগাতে পারে । তাই এসৰ 
বঙ্জন ক'রে চলা তোমার একান্ত কর্তব্য হবে । 


ভোঢগাচতুজল। প্রশমঢেনর চরম পশ্া 


শ্রঞ্রীবাব! বলিলেনঃ__ কিন্তু এসকল প্রাথমিক পম্থা। চরম পন্থা হচ্ছে, 
ভগবানকেই সকল ভোগের মালিক ব'লেজ্ঞান করা, নিজেকে বা জগৎকে 
ভোগের কর্তা বলে কণামাত্র ধারণা বা অভিমান না রাখা । উগ্ভানে কোটি 
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বিছ্যার্জনের প্রয়োজনীয়তা ৩৫ 


“কোটি ফুল ফুটছে, সব ফুলের মধু ভ্রমরে শেষ কত্তে পারে না, সব ফুলের সৌরভ 
মানুষে নিতে পারে না। এসব সম্পূর্ণরূপে ভোগ কচ্ছেন ভগবান্‌ স্বয়ং। 
মানুষের নাক দিয়েও তিনিই সৌরভ গ্রহণ কচ্ছেন, ভ্রমরের £মুখ দিয়েও তিনিই 
মধু পাঁন কচ্ছেন। জগতের সকল স্ত্রীপ্রাণীকে তিনিই ভোগ কচ্ছেন পুরুষ প্রাণী 
হয়ে, জগতের সকল পুরুষপ্রাণী হ'তে তিনিই তৃপ্তি সংগ্রহ কচ্ছেন, স্ত্রীপ্রাণী 
হয়ে। তোমার চখে যদি হঠাৎ সে দৃশ্য পড়েই গেল, কাঁণে যদি 
হঠাৎ সে ঘটনার বর্ণনাই এল, তাতে তোমাত্র বিক্ষোভের বাবা 
কোনও কারণই নেই। ভগবান নিজের তৃপ্তির জন্ত তাঁর কাঁজ যেখানে 
যা” ইচ্ছ। করুন, তাতে তোমার উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হবার কি আছে? 
এরাঁবত থেকে ক্ষুদ্র কীট পধ্যন্ত, দেবতা থেকে বনমাহ্ৃষ পর্যযস্ত কারও ভোগের 
ক্ষমতা! নিজের আয়ত্তে নয়। সব ভোগের ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেই অবস্থিত, 
তিনি যখন যে আঁধারের ভিতর দিয়ে যে ভাবে যতটুকু ভোগ কত্তে চনি, 
কতে পারেন । তোমার জন্ত ভোগের ক্ষমতা যখন স্বায়ত্ত নয়, তখন কেন 
তৃমি বৃথা ইন্ডরিয়-লাঁলসার নিজেকে বিচলিত হ'তে দেবে বাবা ? 


ভগবানঢক কর্তা কর 

শ্ীত্রীবাবা বলিলেন »_- নিজের স্বাতন্ত্র্য বিস্বৃত হয়ে যাঁও। নিজেকে 
ভগবানের কোলে ফেলে দাঁও। ভোগ ত্যাগ সব তার হয়ে যাক্‌। ত্যাগেরও 
'অভিমাঁন তুমি করোনা, ভোগেরও অভিমান তুমি ক'রো না। ত্যাগের 
মালিকও তিনি, ভোগের মালিকও তিনি। তুমি তাকে তোমার জীবন-তরণীর 
কর্তী কর, তিনিই তোমার সর্বস্ব হউন, তিনিই তোমার সর্ব্েশ্বর হউন । 

বিদ্যার্জতেনর প্রচয়াজনীয়ত। 

কিছুকাল হইতে একটী চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক পিতৃগৃহ ছাড়িয়া 
ভগবানের ডাকে শ্রীশ্রুবাবার পাদ-প্রান্তে আসিয়৷ আশ্চধ্য নিষ্ঠার সহিত সর্্ববিধ 
পরিশ্রম করিতেছে। 

এই বালকের প্রসঙ্গ উঠিতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,-_-ছেলেদের লেখাপড়া 
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৩৬ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


শিখিয়ে উপযুক্ত ক'রে তোলা! দরকার । জীব-সেবা কত্তে হ'লে ত্যাগ এবং 
তপন্তার সঙ্গে বিদ্ার্জনেরও প্রচুর আবশ্যকতা রয়েছে । 
বিনয় ও বিদ্যা 

পরে শ্রীপ্রীবাব। পুনরায় বলিলেন,__ কিস্তু সবক্ষেত্রেই “বিছা দরাঁতি 
বিনয় ব'লে অপেক্ষা না ক'রে “বিনয়ো দদ্াতি বিদ্ভাং” কথাটাঁও মনে রাখা! 
উচিত। বিগ্যার্জিনের জন্ত ছুর্ব্বিনয় বিদ্ভাকে অবিষ্ভা় পরিণত করে ।' বিনয় 
বিগ্ভাকে যত সহজ-লভ্য করে, অন্ত কিছুই তা করে না। 

দ্ুভীচভ্তর শত 

সন্ধ্যার পরে ্রীযুক্ত সত্যতুষণ রায় ইংরাজী পড়া বুঝিবার জন্ত 
প্রশ্রীবাবার নিকটে আদিলেন। সত্যতুষণ স্থানীয় হাইস্কুলের উচ্চ 
শ্রেণীর ছাত্র । 

রীশ্রীবাবা পড়াইতে পড়াইতে বলিলেন,_মাহ্ষ তাঁর কাঁণথেকে তার 
চোঁথকে বেশী বিশ্বাস করে । এজন্যই সহ উপদেশ :থেকে একটি দৃষ্টান্তে কাজ 
বেশী হয়। আমর] যখন সতভাবে চলি, তখন নিজেদের অজ্ঞাতসারে অপরকে 
সংশোধন করি । নিজের! ভালভাবে চলে অপরকে ভাল হবার পথে যেরূপ 
সাহায্য আমর! কত্তে পারি, এমন আর পারিনা কিছুতেই । একটি ঘড়ি যদি 
সময় ঠিক রাখে, তবে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে শত শত ঘড়ি ঠিক হ'তে পারে। 
যে ঘড়ি সময় ঠিক রাখে না, তার সঙ্গে মিলাতে গিয়ে আবার হাঁজার ঘড়ি 
তুল চলে। আমি ভাল হ'লেও লোকে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্বে, আমি 
মন্দ হ'লেও একদল লোক আমার অন্থসরণ ক'রে মন্দ হ'তে থাকবে । দৃষ্টান্ত 
যেন সংক্রীমক ব্যাধি। একটা সহরকে সহর চরিত্রহীন লম্পটের দ্বার পূর্ণ হয়ে 
যেতে পারে, যদি একজন শেষ্ট ব্যক্তি চরিত্রহীনতা৷ ও লাম্পট্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আচরণের বর্জনীয় অংশ পথ্যস্ত লোকের! অন্ধের 
মতন অনুকরণ করে। একটা দেশকে দেশের যুবকেরা কেমন ক'রে চুল 
ছ'টুবে, কেমন সুরে কথা কইবে, কতখানি লম্ব। পাঞ্জাবী পরবে, কেমন ঢংএ 
চল্বে, এসবও অনেক সময়ে একটি বড় মানুষের আচরণের অন্থরুতির মধ্য দিয়ে 
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উদ্দেশ্ট ও উপায়ে দৃষ্টান্তের প্রভাব ৩৭ 


প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁয়। দৃষ্টাস্তের শক্তি এত অদ্ভুত। একটা জাতিকে জাতি 
হয় ত বিলাসী নটের সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে যেতে পারে একজন খাধিতুল্য 
ব্যক্তির নট-বিলাস দেখে, আবার, একটা দেশকে দেশ হয়ত অর্ধনগ্ন সর্ববত্যাগী 
সন্গ্যাসীতে পরিণত হয়ে যেতে পারে, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব স্থখ-বিলাস 
বঙ্জন দেখে। 
দৃ্তীস্ত কি ডাব ক্রিয়া কঢর 

শ্ীপ্রীবাবা বলিলেন, দষ্টান্ত কিভাবে ক্রিয়া করে, জানো ? এক দিন 
ব্তৃতামঞ্চে দীড়িয়ে বাগ্মিতার প্রবাহে কি বলেছিলাম বা সহ করতালি সম্বদ্ধিত 
হ'য়ে জনমগ্ডলীর সমক্ষে কত টাকা দান ক'রে ফেলেছিলাম,. দৃষ্টান্ত অনুসরণ- 
কারীরা তার দিকে বড় তাঁকাঁয় না। একাঁদশীর উপবাসের দিন আমি কত 
লক্ষবার হরিনাম জপ কল্প,ম, তা” হয়ত লোকে লক্ষ্যও কর্বের নাঃ তার! খুজবে 
আমি প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পধ্যন্ত বাঁকী চৌদ্দ দ্রিন কি ভাবে কাটাই, 
তার ইতিহাস । 

ক্ষুদ্রে ব্যক্তির দৃষ্টাম্তও €লো5ক অনুসরণ কঢের 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_শুধু বড় বড় লোকদের দৃষ্টান্তই যে লোকে অন্থসরণ 
করে, তা নয়, ক্ষুদ্র ব্যক্তির দৃষ্টান্তও লোকে অন্গসরণ করে। অনেক সময়ে 
লোকচক্ষে নগণ্য ব্যক্তির দৃষ্টাস্তই অসংখ্য লোকে অন্থসরণ ক'রে তাকে লোক- 
চক্ষে বড় ক'রে দ্রেয়। যেমন নফর কুণ্ড। কেউ বড় তাকে চিন্ত না, কিন্ত 
প্রাণ দিয়ে দিলেন মুদ্দকরাঁসের জীবন রক্ষা কত্তে। অনেকে তার জীবনকে 
অন্থসরণ করেছেন । অপ্রসিদ্ধ একটি জোয়ান অব আর্কের দৃষ্টান্ত স্তসহন্্র সহত্র 
ফরাসী কৃষককে মহাঁবীরে পরিণত কর্প এবং তাঁর পরে জোয়ান লোকচক্ষে বড় 
হলেন। তুমি বড়মানুষ নও, তাই বলে তোমার মনে কর্বার কোনো হেতু 
নেই যে, তোমার দৃষ্টান্তকে লোকে অন্থসরণ্‌ কর্ষে না। যত ক্ষুদ্রই তুমি হয়ে 
থাক ন। কেন, তোমার দৃষ্টাত্তও অপরের ইষ্ট বা অনিষ্ট কত্তে পারে । 

উদদ্দশ্ ও উপাচয় দৃষ্টীচম্তর প্রভাব 
শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ উদ্দেশ্য তোমার যতই মহৎ হোঁক, উপায় যদি হয় 
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৩৮ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


অসৎ, তবে লোকে তোমার অসছুপাঁয়ের কুপৃষ্টান্তটুকুই অনুসরণ কর্কেবঃ তোমার 
উদ্দেশ্টের মহত্বের দিকে দৃষ্টিই দ্রেবে না। জগতে অনেক সৎকাঁজ 'অসৎ 
উপায়ের ছার! সম্পাদনের চেষ্টা হয়ে থাকে । তাতে সৎকাজটি হোক আর না 
হোক্‌, জগতে অসদুপায় গ্রহণের জন্ বিস্তৃততর ক্ষেত্রই মাত্র তৈরী হ'তে থাকে । 
জীবঢনর মহালক্ষ্য 
শ্রী্নীবাবার দুইজন প্রিয় ভক্ত ছারবঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের 
পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত দর্শনে অনেক বিহার-প্রবাঁপী বাঙ্গালী বালক ও যুবকের! 
সত্য জীবন লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা সেই সকল যুবককে 
আজ শেষ রাত্রে উঠিয়া! পত্র লিখিতেছেন। 
একজনকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেনঃ__ 
“জীবনের লক্ষ্য নহে রমণীর প্রেম 
জীবনের লক্ষ্য নহে লাঁলসা-পূরণ, 
জীবনের লক্ষ্য নহে ইন্জ্রিযবিলাঁস, 
জীবনের লক্ষ্য নহে ধন-উপাজ্জন, 
জীবনের লক্ষ্য নহে যশ, লোকমান, 
লক্ষ্য,_-জগতের তরে আত্মবলিদান। 
“এই মহ্ণলক্ষ্য লাভে বাহু চাহে বল, 
হদয় উৎসাহ চাহে, সন্কল্প প্রবল, 
মন চাঁহে একনিষ্ঠা, তীব্র একাগ্রতা, 
বীধ্যের ধারণ! চাহে ক্ষীণ। দেহলতা, 
পবিত্র দর্শন চাহে নয়ন-যুগল, 
পবিত্র বচন চাহে রসনা চঞ্চল, 
কর্ণ চাহে ঈশ্বরর প্রেমময়ী কথা, 
স্পর্শেক্দিয়--সংযমের নিশ্মল শুদ্ধতা, 
-_ এসব প্রার্থনা তোরে পূরিতে হইবে, 
জীবনের মহাঁলক্ষ্য তবে লাভ হবে ।” 
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সাধুসঙ্গ ৩৯ 
জীবন-গঠচনর ঈঙ্গিত 

দ্বারভাঙ্গ! রাজ হাইস্কুপের প্রথম শ্রেণীর একটা ছাত্রের নিকটে শ্রীঞ্রীবাবা 
'লিখিলেন,_ 

“জীবন-গঠনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হও । চরিত্রবল লাভ করিতে হইবে, মনোবল 
লঁভ করিতে হইবে, বাহুৰল লাভ করিতে হইবে । আত্মরক্ষা ও আর্তত্রাণের 
জন্ত যত প্রকার সদ্‌গ্ুণ উপাঁজ্জন প্রয়োজনীয়, সবই একান্ত নিষ্ঠা ও অসীম 
আত্মবিশ্বাস সহকারে আয়ত্ত করিতে হইবে । সংযমী হও, ব্রন্ষচর্্যপরায়ণ হও, 
সদীচারী হও । সদ্গ্রন্থঃ সচ্চিন্তা ও সৎসঙ্গের বলে নিজের যাবতীয় ছূর্বলতা! 
বিদূুরিত কর, পাঁপবুদ্ধি প্রশমিত কর, পুণ্যের পবিজ্র জ্যোতিতে জীবনাকাশি 
উদ্ভাসিত করিয়া লও, জগতে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা সঞ্চয় কর। 
প্রত্যহ উপাসনা করিবে, প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে, প্রত্যহ নিজের চরিত্রের 
'দৌষগুণ বিশ্লেষণ করিবে, প্রত্যহ নিজেকে পূর্বদিনের অপেক্ষ! শুদ্ধতর, পবিত্রতর, 
উন্নততর করিবার জন্ত প্রয়াসপী থাকিবে। প্রত্যহ কোনও না কোনও 
পরোপকার সাধন করিয়া! নিষ্ষাম কন্মযোগের অনুশীলনে চেষ্টিত থাঁকিবে 1” 

সাধুসঙ্গ 

দ্বারভাঙ্গার অপর একটী ছেলের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন”_ 

“সাধুসঙ্গের সুফল অপরিসীম । যে যাহার সঙ্গ করে, সে তাহার মত হইয়া 
যাঁয় নিয়ত সঙ্গলাভের দ্বারা এক ব্যক্তির সদাচার-প্রবণতা ও ভাবভক্তির 
গভীরতা অনেকটা অজ্ঞাতসারেই অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে । সুতরাং 
লাধুসঙ্গ ও সাধুজনের উপদেশ গ্রহণকে জীবনের সার্থকতা-সম্পাঁদনের এক 
সুমহান উপাঁয় বলিয়! জানিবে। 

"কিন্তু সাধুজনের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য সকল সময়ে নুলভ নহে । তখন মনের 
বারা তাহাদের সঙ্গ করিতে হয়, মনের দ্বারা নিজেকে সাধু-সমীপে উপনীত 
করিতে হয় এবং মনেরই দ্বারা তাহাদের মধুময়ী বাণী শ্রবণ করিতে হয়। 
সংগ্রন্থপাঠ এই মানসিক সৎসঙ্গের পরম সহায়ক | * * * ভগবাঁনই জগতে 
পরম সদ্বস্ত, তার নামের লঙ্গই শ্রেষ্ঠ সৎসঙ্গ ৷ 
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৪০ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


অদ্ৃশ্থ্য সহাস় 

দবারভাঙ্গ! রাঁজ-হাইস্কুলের জনৈক উচ্চশ্রেণীর ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবা এক পত্রে 
লিখিলেন,_ 

“উথান-পথ পিচ্ছিল বলিয়। প্রসিন্ধ। কিন্ত যাঁহাঁরা উঠিতেই চাহে, নামিতে 
চাহে না. চলিতেই চাহে, থামিতে চাহে না, সর্বদাই ষে তাহাঁদের' আত্বোন্টতি- 
সাধন-পথে অপ্রত্যাশিত সহায় মিলিয়! যাঁর, একথাঁও সমাঁন সত্য। শতসিংহ- 
বিক্রমে, অযুত হস্তীর বল লইয়া, অপরাজেয় পৌরুষে অগ্রসর হইতে থাঁক । 
মঙ্গলময় প্রস্ু প্রতি পদ্দবিক্ষেপে তোমার সাথে থাকিয়া হাতে ধরিয়া অদৃশ্ঠভাবে 
তোমাকে টানিয়া নিবেন।” 


বার্য্যই ব্র্গ, বীর্ব্যই প্রাণ 
লাঁহেরিয়া-সরাই হাইস্কুলের দ্বিতীয় শেণীর জনৈক ছাত্রের নিকটে শ্রীশ্রীবাব! 
লিখিলেন,_ 
“লক্ষ্য যাঁর মহাউর্ে, মন যার উচ্চগামী, তারই জন্ত জগতের সকল ষ্ঠ 
সমৃদ্ধি। সংঘমী হও, সদাঁচারী হও, বীর্ধ্ধারণে দৃঢ়সঙ্কল্প হও। বীর্ধ্যই ক্রম” 
বীধ্যই প্রাণ,_বীধ্যক্ষয়ই নাস্তিকতা, বীধ্যহীনতাই মৃত্যু ৷” 


জগ৮তর সর্লাপক্ষা সুন্দর বস্ত 

দ্বারভাঙ্াা রাজ-হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবা 
লিখিলেন,- 

“জগতে যত কিছু সুন্দর বস্ত আছে, তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় চরিত্রবান 
কিশোরের পবিত্র মুখমণ্ডলের মত সুন্দর আর কিছুই নাই। চরিত্রের 
দীপ্থিতে যাহা উজ্জ্বল, ব্রদ্ধচর্যের ভাঁতিতে যাহা! জ্যোতির্শয়, আত্মবিশ্বাসের 
স্থিরতায় যুঁহ! প্রশান্ত, আত্মপ্রসাদের বিভূতিতে ষাকা প্রসন্ন, এমন সুন্দর 
মুখগুলি দেখিবারই লোভে আমি লোলুপ অন্তরে দেশ-দেশাস্তরে 
পর্যটন করি, দীন কাঙ্গালের মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াই । 
শুধু আমিই নহি, জগৎজোড়া সকল মানৰ এমন সুন্দর মুখের জ্যোৎনামাখান 
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অপবিত্র পারিপার্থিকে দেহমনকে পবিত্র রাখিবার উপায় ৪১ 


কমনীয় কান্তি দর্শনের জন্ট ব্যাকুল। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্তের মুখে, যীশু, 
বিবেকানন্দ, জগঘ্রন্ধুর মুখে এই কান্তি ছিল, এই জ্যোতি ছিল, এই প্রভা ছিল, 
তাই দেখ, কতজন তাহাদের স্থৃতি বুকে ধরিয়] অবছ্েলে আত্মবিলোপ করিয়া, 
গেল। ব্রহ্মচধ্যের বলে তোমরা তেমন হও, আমার নয়ন-মন-ভোল! অপরূপ 
রূপ লইয়1-চ'খের সুমুখে ঈাড়াইয়া আমাঁকে রুতুকৃতার্থ কর ।” 


সুন্দঢ্রর ভপাসনা ও ভারতীয় সভ্যতার পুরাতন €চতনা' 
দ্বারভাঙ্গা রাঁজন্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের নিকট শ্রীশ্রাবাবা 
লিখিলেন,_- 

“পবিত্রতীয় যে সুন্দর, সংঘমে যে সুন্বর, সেই যথার্থ সুন্দর। জগতে আর' 
যত সুন্দর, সবই অসুন্দর, সবই কদর্ধ্য, সবই কুৎসিত । 

“ভারতের খধির! সুন্দরের উপাঁসক ছিলেন, ভাই তাঁরা সংযমকে, ব্রহ্মচধ্যকে, 
আত্মজয়কে শিক্ষার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! সেই মূল কয়েক 
শতাব্দীব্যাঁপী বহিঃসভ্যতার সংঘর্ষে উৎপাঁটিতপ্রায় হইয়াছে । এক্ষণে নবর্ধপে 
নববেশে ভারতীয় সভ্যতার নব বিকাঁশ তোমাদের উপর নির্ভর করে। যদি 
তপস্বী হও, পুনরায় মহাঁমহীরুহ ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়! ষোজনব্যাপী শিকড় 
চালাইবে, পুনরায় তাঁর দেশদেশান্তরব্যাপী শাখা-প্রশাখা নেহের শীতল ছায়া 
বিলাইয়! জগতের সকল শত্রুকে বন্ধু করিবে, সকল পরকে আপন করিবে । 

“কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ক্ষীণ এক নবীন আঁতুচেতনাকে দেখ। যাইতেছে । 
তোমর! তোঁমাঁদের জীবনে ক্রহ্মচর্ধাকে প্রতিষ্টিত করিয়া এই চেতনার পূর্ণ 
জাগরণ সম্পাদন কর। অভারতীয় সভ্যতার মদ্ির-লালসা ও উন্মত্ত অসংযম 
ভারতীয় তপস্যাঁর যতটুকু ক্ষতি করিয়াছে, তোমরা তোমাদের জীবনের 
সুকঠোর ব্রহ্মচধ্য সাধনার দ্বার তাহার চতুণ্তণ পূরণ করিয়। লও ।» 


অপবিত্র পাব্রিপার্ষ্িকে দেহসনত্েকে পবিত্র বাখিবার ভপাক় 


শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমীয় কল্মারদের সহ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দারের ভবনে, 
মাঁধ্যাহ্নিক ভোঁজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। 
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৪২ অখগ্র-সংহিতা [ ৯ম খু 


আহারাস্তে শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সাহা ও শ্রীযুক্তা অবলা! পোদ্দার কতকগুলি 
প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাঁবা বলিলেন,-কি নারী, কি পুরুষ, সকলেরই জন্য জান্বে, 
এঁ একই উপদেশ, যে উপদেশ আমি শত শতবার প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্টে সকলকে 
দিয়ে আসছি, এবং যে উপদেশ আমি নিজে প্রাণপণে নিজের জীবনে পালনের 
চেষ্টা ক'রে আন্ছি। সেটা হচ্ছে, অবিরাম নিজেকে ভগবাঁনের পুজার অঞ্জলি 
বলে মনে করা, নিজেকে ভগবানের ভোগের নৈবেগ্ধ বলে জ্ঞান করা, 
নিজেকে ভগবানের সেবার গঙ্গাঁজল ব'লে ধ্যান করা । এই ভাঁবটার ষত 
করুবে অনুশীলন, ততই হবে তোমার মন পবিত্র, চিত্ত পবিত্র, হৃদয় পবিভ্র। 
হিন্দু বিধবা বাহাত ব্রঙ্গচারিণীর জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু তাঁর জন্য পবিজ্র 

_পারিপার্থিক নেই। অনেক বিধবাঁকে এমন সব পরিবারে আমৃত্যু জীবন 
কাটিয়ে দিতে হচ্ছে, যেখীনে তাঁর চখের সাঁমনে পবিত্রতার দৃষ্টান্ত নেই, কাণে 
পবিত্রতার বাণী পৌছে না। সেই অবস্থাতেও সে নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র রেখে 
চল্‌্তে পারে, দেহে মনে প্রাণে পূর্ণ নিশ্মলত! বজায় রাঁখতে পারে, এমন 
কি পরিবারের আবহাওয়া পধ্যন্ত আশ্চধ্যরূপে পরিবর্তিত ক'রে দিতে 
পরে, যর্দি সে নিজেকে ভগবানের পূজার অঞ্জলি বলে অহনিশ প্যান 
জমাতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার কলে সত্যি সত্যি সে তাঁর দেহ-মন 
দ্রিয়ে দিব্য সৌরভ ছড়াতে আরম্ভ করে, সংসাঁরে সহম্র অপবিভ্রতার 
পৃতিগন্ধকে সেই পরম সৌরভের মহিমায় সম্পূর্ণদূর করে সে 
দিতে পারে । 
ধন্মাচর্থ উলঙ্গ থাকা 

অপরাহ্ছে নিজ নিজ বিহিত ধ্যানজপাদির পর শ্রীশ্রীবাবা কথা প্রসঙ্গে 
আশ্রমীয় কন্ী বাঁলকদের নিকটে নাগ! সাধুদের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন । 

জনৈক ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করিলেন,--আচ্ছা বাবা, এই যে সাঁধুগা একেবারে 
উলঙ্গ থাকেন, এর তাৎপর্য) কি? 

প্ীশ্রাবাঁব৷ বলিলেন,_-অনেকে মনে করেন, উলঙ্গ হ'য়ে ঈশ্বর-ভজনা! কর্লে 
ধর্ম হয়ঃ তাই থাকেন। অনেকে লজ্জ! জয় করার জন্ত থাকেন। কেউ কেউ 
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স্রীলোকের উলঙ্গ হওয়। ৪৩ 


নিজ নিজ সুপ্ত প্রবৃত্তিকে অনুসন্ধান ক'রে বের করার জন্ত থাকেন। অনেকে 
অভ্যাসবশত থাকেন, অন্ত কোনও উদ্দেশ্য নেই। অনেকে বস্ত্রের অধীনতা 
হ্বকার কত্তে চাঁন ন।, এই জন্ত উলঙ্গ থাকেন। কেউ মনে করেন,--বিশ্ব- 
মাতার পবিত্র ক্রোড়ে যখন অবস্থান কচ্ছি, তখন মায়ের কোলের শিশুর 
আর কাপড়.পরার দরকার কি?” এইরূপ নানা ভাব থেকে নাঁনা জনে 
উলঙ্গ থাকেন | 
উলঙ্গ থাক।র কুফল 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন, কিন্তু উলঙ্গ থাকার সুফল বা প্রয়োজনীয়তা এদের 
নিজেদের পক্ষে যতই বিরাট বা গভীর হউক, সর্ধবস[ধারণের পক্ষে সব সময়ে 
এই দৃষ্টান্ত মঙ্গলকে প্রপব করে না। বর্তমান মানব যে সভ্যতাকে বিকশিত 
ক'রে তুলেছে, তার মাঁঝে উলঙ্গ থাঁকাঁর খুব সঙ্গানজনক স্থান নেই। উলঙ্গ 
হয়েই মানুষ ইন্দ্রিয়-ঘটিত সকল অসংঘমের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে ঝলে, কেউ 
সৎবুদ্ধি নিয়ে উলঙ্গ হ'লেও, অপরের মনে ইন্দ্িয়-ঘটিত অসংঘমমূলক চিন্তা 
আম্তে পারে। একজন ভাসঙ্করানন্দ বা ত্রেলঙ্গস্বামীকে উলঙ্গ দেখলে 
কামুকতা মনে না এসে বরং সর্ববদেবদেব দিগম্বর মহেশ্বরের কথাই মনে আসা 

ভাঁবিক হলেও অন্ত বহু সাধারণ ব্যক্তিকে উলঙ্গ দর্শন কর্পে মনে কামুক তার 
স্মৃতিই জাঁগরিত হওয়া স্বাভাবিক । এই জন্তই ধর্মের নামে উলঙ্গ 
হওয়া! বা উলঙ্গ হয়ে সাধন-ভজন করাকে আমি তেমন সমাদর প্রদান 
করি না। 


ল্ীলোঢকর উলঙ্গ হওয়' 
শ্ীপ্নীবাবা বলিলেন,_ পুরুষদের মধ্যে ধর্্ার্থে যাবজ্জীবন উলঙ্গ হয়ে 
অবস্থান করার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে এত প্রচুর যে, অনেক সময়ে সে দৃশ্য হয়ত 
সাধারণের দৃষ্টিতে কাম-সন্ধুক্ষণকারী বলে ঠেকেও না। কিন্তু স্ত্রীলোকের 
পক্ষে উলঙ্গ হ'য়ে থাকা অতি বিপজ্জনক । মহাঁকালী স্বয়ং উলঙ্গিণী হলেও . 
রমণী জাতিকে যখনই উলঙ্গিনী করার চেষ্টা হয়েছে, তখনই দেশ ধ্বংস হয়েছে। 
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৪8 অখগ্ু-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


ধশ্মের নামে যাঁকে উলঙ্গিনী করা হয়েছে, পরিশেষে তাকে দিয়েই জগতে 
অপসভ্ভব রকমের অধশ্শানুষ্ঠান করিয়ে নেওয়া হয়েছে । ব্যাবিলোন, মিশর» 
'ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃত্তি সব দেশেই ধর্মের নামে উলঙ্গ হওয়া বা রমণীকে 
উলঙ্গিনী করার চেষ্টা থেকে পরিশেষে ভীষণ বাভিচার এসেছে এবং দেশ ও 
জাতির সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুলকাঁরণগুলিকে সঞ্চয় করেছে । ভারতবর্ষে নারীমধ্যে 
মহাঁকালীর অভিমান জাগিয়ে তান্ত্রিক সাধকেরা নারীকে যেখানে যেখানে 
উলঙ্গিনী করিয়েছেন, সেখাঁনে সেখানে ক্রমশঃ ঘোরতর কদধ্য ব্যাপারসমূহ 
ধর্মের স্থান অধিকার করেছে । এই জন্যই আমার দৃঢ় অভিমত এই 
ষে, ঈশ্বরধ্যানহেতু একেবারে সম্পুর্ণ দেহ-বুদ্ধি-বিরহিত হবার পূর্বে কেউ 
উলঙ্গভাবে অবস্থান কল্পে তিনি নিজের অজ্ঞাতসাঁরে সমাজের অনিষ্ট 
সাধনই কর্ধবেন। 
মুসলমান ফকিরানীর উলঙ্গ থাকা 

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা নিকটবন্তা কোনও স্থানের একটা সিদ্ধ-তপস্থিনীরূপে 
সন্ানিতা মুসলমান ফকিরাণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন । শ্রীশ্রীবাব।৷ বলিলেন, _ 
এই মহিলাটীর মনে একটা ভাবের সৃষ্টি হল যে খোদ] সর্বময়। খোদা তার 
নিজের ভিতরেও আঁছেন, চতুর্দিকে ষত কিছু মান্ষ গরু গাছ লতা সব কিছুর 
ভিতরেও আছেন। সুতরাং বস্ত্র পরিধান ক'রে আর লজ্জানিবারণের 
প্রয়োজন কি? তিনি উলঙ্গিনী হয়ে রইলেন। সম্মুখে তাঁর বয়স্ক ছেলেরা, 
রোজ তাঁর দরগায় কত পুরুষ আসে যায়, কোনে! দিকে ভ্রক্ষেপ নেই, তিনি 
দিগম্বরী হ'য়ে নিব্বিকার চিত্তে দিন কাটাতে লাঁগলেন। ছুটে এলেন মুসলমান 
মৌলভীর1। শরিয়তের বিধান লজ্ঘিত হচ্ছে বলে তাদের প্রাণে আতম্ক উপস্থিত 
হ'ল, সবাই এসে তাকে বুঝাতে লাগলেন যে, স্াঁংটা হওয়া পাপ। ফকিরাণী 
বল্লেন,_-“দিনে রাত্রে মলমূত্র ত্যাগ কত্তে, স্সাঁন কত্তে কতবার স্তাঁংটা হতে হচ্ছে, 
তাতে যদি পাপ নাহয়, তবে কি পাপ হবে শুধু সর্বক্ষণ ম্াংটা' থাকলে ?” 
যুক্তিতে যখন চল্ল না, তখন ভক্তের সবাই কফকিরাণীর কাছে ভিক্ষা 
চাইল, যেন তিনি কাপড় পড়েন। তখন তিনি তাদের প্রার্থনা রক্ষা 
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প্রাত্যহিক কর্তব্য ৪৫ 


কর্লেন এবং উলঙ্গিনী মু্তি ত্যাগ কর্লেন। ফকিরাণী যে উলঙ্গিনী হয়ে 
ছিলেন, এটা তার সর্বতোভ্বে অনিন্দনীয় নির্দোষ প্রেরণার ফল। তবু 
তিনি যে বস্ত্র পবিধান কত্তে রাজি হলেন, তাতে সমাজের কল্যাণ 
করা হয়েছে। 
রহিমপুর 
১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৯ 
বিনক্ন ভাগ্যবাঁঢনরই লক্ষণ 

অগ্ রাত্রে দীর্ঘকাল নিঃশব্দ থাঁকিবার পরে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের 
জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, দেখ, ব্রাঁক্ষণ-সম্তানের ভিতর যখন বিনয় দেখি, 
তখন বুঝি, তিনি ভাঁগ্যবান্। বিদ্বান্‌ ব্যক্তির ভিতরে যখন বিনয় দেখি, তখন 
বুঝি, তিনি ভাগ্যবান্‌। মহাঁপুরুষের ভিতরে যখন বিনয় দেখি, তখন বুঝি, 
তিনি ভাগ্যবান্‌। 

যথার্থ বিনয় 

শ্রশ্রীবাবা আরও বলিলেন,__যার নিকটে তোমার কোনও প্রকার স্থার্থ- 
সিদ্ধির সম্তীবনা! নেই. তার কাছেও যখন তুমি বিনীত হও, তখন বুঝ ব, এ 
বিনয় প্রকৃত বিনয়। মুর্খ, অপদার্থ, নিষষন্মা ব্যক্তির প্রতিও বখন তোমার 
বিনয়ের হাস নেই, কুলী, মজুর বা চাকরের প্রতিও যখন তোমার বিনয়ের 
ম্ন্তধণন নেই, তখন বুঝব, তোমার বিনয় যথার্থ বিনয় । 

রহিমপুর 
১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৯ 
প্রাত্যহিক কর্তব্য 

্ীপ্লীবাবা দ্বারভাঙ্গা রাজ হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর একটা ছাত্রকে 
দিখিলেন,_ 

“প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে, ব্যায়াম ক্রন্ষচর্যের সহায়ক। প্রত্যহ সদগ্রস্থ 
পাঠ করিবে,--সদ্গ্রন্থ সংসাহসের উত্তেজক । প্রত্যহ চরিত্রবান ব্যক্তির সঙ্গ 
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৪৬ অখণ্ঁ-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


করিবে, সৎসঙ্গ চরিত্রের ভ্রটী-সংশোঁধক | প্রত্যহ উপাসন। করিবে, 
উপাসন! চিত্ত-চাঁঞ্চল্য-নিবারক |” 


পাপদ্ৃশ্ট-সম্পকিত-চিন্ত। পরিহাঢ্রর উপাক়্ 

অপরাহ্ছে নিকটবর্তী কোনও গ্রাম হইতে একটা যুবক আসিয়া তার 
প্রাণের বেদনা শ্রীশ্রীবাবার চরণে নিবেদন করিল। যুবকটার মন পাঁপাসক্ত 
হইতে হইতে এমন হইয়াছে যে, দ্িবারাত্রি সেস্ত্রীলৌকের গুপ্ত অঙ্গই 
চিন্তা করে। 

শ্ীক্রাবাবা বলিলেন, চমৎকার! ঞকানো কোনো তান্ত্রিক সাঁধককে যা 
চেষ্টা ক'রে কত্তে হয়, তা তোর আপনা থেকেই ত” হয় যাচ্ছে । ঘাবরাচ্ছিস্‌ 
কেন? আয় আমার সামনে এসে বস্‌। 

যুবকটী বসিলে শ্রাপ্রীবাঁব৷ সুস্পষ্টম্বরে ওস্কার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,__ 
এই মন্ত্রটী মনে রাঁখিস্‌। থাঁকৃবে ত? 

যুবক সন্তি জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_এখন মনে মনে যোনির 
চিন্ত। করু। এমনভাবে কর্‌, যেন স্পষ্ট যোৌনিটী তোর চোখের সাম্‌নে 
এসে দীড়ায়। এখন তার ভিতরে স্পষ্ট ক'রে ওষ্কার অঙ্কিত রয়েছে বলে 
চিন্তা কত্ত চেষ্টা কর, আর বারংবার নাম জপতে থাক। ওষ্কারের চেয়ে 
পবিভ্রতম বস্ত তিন্‌ ভুবনে কোঁথাঁও নেই। সারাদিন এভাবে ওক্কারের ধ্যান 
জমাবি। যখন স্ত্রীযোনির চিন্তা আস্বে, তখন ত আর তাড়াতে চাইলেই সে 
তোকে ছাড়বে না। বেশ, তাড়াঁবার চেষ্টা করার দরকার নেই। তাকেই 
ধ্যান কর্‌, কিন্ত তার মাঝে ওষ্কারের উপস্থিতি চিন্তা ক'রে আর অবিশ্রায় 
ওস্কার জপ ক'রে ক'রে। দেখবি, কতকদিন পর যোনিচিস্তা আপনি চলে 
যাবে, পরম সত্য ওক্কারই তোর পরম-শাস্তি হয়ে থেকে যাবেন। যে কু-স্থৃতিকে: 
কিছুতেই তাঁড়াঁনে। যাঁয় না, তাঁকে তাড়াবাঁর এই হচ্ছে উপায় । 


ক্রীচরোতগর কারণ 
সন্ধ্যার পয়ে নিলখি গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মহিলাল সাহা আসিরাছেন ॥ 
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আদর্শ-নিষ্ঠার ফল ৪৭ 


নানা কথার পরে ভ্রশ্রীবাবা বলিলেন, বর্তমান কাঁলে স্ত্রীলোকদের নানাবিধ 
জরাযুরৌগের যতগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে, 
অত্যধিক কামচিন্তা ও অত্যধিক কামচ্চা। এই দোঁষ দূর হলেই দেখবি, 
ভারতের নারী সহজে তাদের স্বাস্থ্কে পরিবন্তিত কত্তে পাচ্ছে। তোরা 
তোদের প্রাণ দিয়ে নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদের মনকে কামুকতাঁর 
উর্ধে নেবার চেষ্টা কর্‌, তোদের দেখাদেখি ক্রমশঃ সমগ্র দেশ এই পথে ছুটবে । 


রহিমপূর 
১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৭৯ 
চির-ব্রঙ্গচারিণীর দাত 

অগ্ শ্রীশ্রীবাবা জনৈকা' ব্রহ্মচারিণী কিশোরীকে লিখিলেন,_- 

“চিরব্রক্গচর্য লইয়াছ, তার মানে চিরদীয়িত গ্রহণ করিয়াছ। নিজে 
্রক্ষচারিণী রহ্য়াই তোমার কর্তব্য শেষ হইবে না, তোমার নিজের' 
ত্যাগ, সংযম ও শুচিতার ভাব ব্যাপকভাবে সমগ্র নারীজাতির ভিতর প্রসারিত, 
করিবার চেষ্টাও তোমাঁকে করিতে হইবে । আজ তুমি তরুণী কিশোরী, আজ 
তোমার আত্মগঠনই বড় কথ! । কিন্তু তোমার আত্মগঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে 
ভবিয্তৎকাঁলের সহজ সহম্র নারীর আত্মগঠনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে, 
একথ! একবারের জন্তও ভুলিলে চলিবে না। 

আদর্শ-নিষ্ঠার ফল 

“কল্যাণীয়া আ- তোমার সহিত অতি ঘনিষ্ভাবে মিশিতেছে এবং তোমার 
মতই ত্যাগীর জীবন ষাঁপনে উৎসাহ অনুভব করিতেছে জানিয়া আমি অত্যন্ত 
প্রীত হইলাম। যতক্ষণ তুমি তোমার জীবনের পরমাদর্শের সহিত প্রাণপণে 
যুক্ত রহিবে, ততক্ষণ জগতের সকল নরনারী তোমার প্রতি এইরূপ স্ৃতীব্র 
আকর্ষণ অনুভব করিবে। ইহা তোমার জন্ত আমার ভবিষ্যৎ" 
বাণী বা আশীর্বাদ। অথবা জানিও, ইহা! সর্বজনীন এক সত্য, যাহার 
ব্যত্যয় নাই। 
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৪৮ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


পুরুষ সম্পচ্কে ব্রল্মচারিণীঢদের কর্তব্য 
“কল্যাণীয়! আঁ র পুরুষ আত্মীয়েরাও তোমার প্রতি অতি গভীর শ্রদ্ধা 
পৌঁধণ করিতেছেন জানিয়া আশ্চর্যযান্বিত হই নাই। কিন্তু পুরুষের! যতই 
শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপ্রবণ হউক না, তোমার পক্ষে মনে প্রাণে তাহাঁদের সম্পর্কে 
অলঙ্ঘনীয় সন্তরম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে । কোনও পুরুষকেই তোমার 
উপরে কোনও দিক দিয়া কোঁনও প্রভাব বিস্তার করিতে দিবে না। বলিতে 
গেলে এতকাল তুমি পুরুষদের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত আঁসিতে পাঁও নাই, তুমি যেমন 
আসিতে চাহ নাই, আমরাও তেমন আসিতে দেই নাই। ইহাঁর কলে তোমার 
ভতরে যে নিজন্বত! জন্িয়াঁছে, তাহাই প্রধানত তোমার প্রতি পুরুষদের এত 
তীত্র আকর্ষণ সৃষ্টির কারণীভূত হইয়াছে । কিন্তু শত আকর্ষণেও যেন তাহার! 
€তোমার সান্ধ্য হইতে সম্মানজনক দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়, এরূপ 
গাস্ভীধ্য যেন তোমার চরিত্র, আচার, ব্যবহার, বাক্য ও জীবনপ্রণালীকে 
কখনও পরিত্যাগ না করে। 
গুরুভ্রাভাঢদর সংজ্রচেব ব্রঙ্মচারিণীর কর্তব্য 
“নিঃসম্পর্কিত পুরুষদের সম্পর্কে ত” তোমাকে এই দৃঢ়তা লইয়া চলিতেই 
হইবে, এমন কি গুরুত্রাতাদের সম্পর্কেও এই দৃঢ়তাঁকে পরিতাগের কোনও 
হেতু নাই জানিও। যেহেতু তুমি সাংসারিক সকল স্ুখ-কল্পনা পরিহার 
করিয়াছ, যেহেতু তুমি ছয় বৎসর বয়স হইতে একই গুরুর চরণধ্যান করিতে 
অভ্যন্ত হইয়া! গিয়াছ, যেহেতু গুরুর সেবাকে জীবনের প্রধানতম কর্তব্য জ্ঞান 
করিয়। সর্ধবতোভাবে তুমি সেই সুমহৎ ব্রতের উপযুক্ত হইতেই চেষ্টা পাইয়া 
আঁসিতেছ, সেই হেতু গুরুভ্রীতাদ্ের মত প্রিয় বস্ত তোমার আর কিছু থাঁকিতে 
পারে না। এই জনই ছয়মাস তোমার চখের উপরে একই গৃহে কাছে 
কাছে অবস্থান করা সত্বেও যাহাদিগকে তোমার সহিত পরিচয় স্থাপনের বাঁ 
কথা বলিবার কোনও সুযোগ প্রদান করা হয় নাই, আজ অল্প করদিনের 
চিঠিপত্রের পরিচয়েই তুমি তাহাদের প্রতি একান্ত মমতাশীল! হইয়াছ এবং ইহা 
নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারই বটে। কিন্তু ইহাদের সহিত যখন তোমাকে 
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জোর করিয়া সন্ন্যাসের ভাব দিও ন! ৪৯ 


'মিশিতে হইবে, কথা বলিতে হইবে, তখন প্রয়োজনীয় ভাব-বিনিময়ের 
ব্যাপারেও তোমাকে তোমার বৈশিষ্ট্যের গাভীধ্য এমন ভাবে অক্ষ রাধিয়! 
চলিতে হইবে, যাহাতে কোনও প্রগল্ভতার অনুচিত শাসন আসিয়া তোমার 
জীবনের কুঞ্জে বিশৃঙ্খল! স্টটি না করিতে পারে । তোমাকে মনে রাখিতে 
হইবে যে, গুরুভ্রাতার! যতক্ষণ সত্যনিষ্ঠ, যতেন্রিয়, সদাঁচারী ও শুদ্ধাত্মা, ততক্ষণ 
তোমার সং্রবে আসিবার যোগ্য, যে তাহা নহে, সে তোমার কেহ নহে।, 
বড় যখন হইবে, তখন হয় ত কত কদাচারী গুরুভ্রাতা ও গুরুভন্্রীর 
সংশোধনের ভার আসিয়া তোমার উপরে পড়িবে। কিন্ত কচি গাছে শক্ত 
বেড়া রাখ প্রয়োজন । 
ভৰিস্তণঢক ভুলিও ন। 

“ভবিগ্তঘকে কখনও তুলিও না। তাহা হইলেই বর্তমানের আচরণ 
'আপনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে । আমার সন্তান-মগ্ডলীর মধ্যে 
তার স্থান হইবে সর্বোচ্চে, যে কুমারী আমরণ সতীত্বের তীব্র উন্মাদনাকে 
অস্তরে রাখিয়া, চরিত্রের অনবস্চ আদর্শকে বক্ষে ধারণ করিয়া জীব-কল]াণাথে 
সন্ধযাস অবলম্বন করিবে । নিজ সুককৃতির ফলে সে সৌভাগ্য তোমারই হইতে 
পাঁরে। দেশ ও জাতির উদ্ধারের জন্ত যে সকল কন্মার প্রয়োজনীয়তা আমি 
অনুক্ষণ অন্থভব করিতেছি, তন্মধ্যে নারী-কন্ষ্ার স্থান আমার দৃষ্টিতে সর্ধবোচ্চে। 
তুমি যদি তোমার ভবিষ্তংকে না ভোল, তাহ হইলে পরমাত্মার কপায় তোমার 
তথাকথিত জ্যেষ্ঠের। নিতান্ত কনিষ্ঠের মতই তোমার আজ্ঞান্বস্তা হইবে 1 
সদগুরুসেবাই তোমার জীবনের পরম লক্ষ্য যতকাল থাকিবে, ততকাল 
তোমার কর্তৃত্ব মান্য কর! কাহারও পক্ষেই ভারপ্রদ বা! অসম্মানজনক হ₹ইবে 
ন1। ভবিষ্তঘকে ভূলিও না এবং ভবিষ্যতের জন্তই আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেকে 
অম্ৃতময় নামের মধুতে পরিপূর্ণ কর। 

0জার করিয়া! সঙ্গাঢসর ভাব দিও না 

“কলাীয়া আ-_-র ভিতরে জোঁর করিয়া সন্গ্যাসের ভাব প্রবেশ করাইতে 

চেষ্টা কূরিও না । মন্ন্যাসের শুত্র জীবন প্রত্যেকের জন্ত নয়। সকলেই সব্যাসী 
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৫০. অখগু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


হইতে পাঁরে না । সন্যাসের জন্ত প্রধানত পূর্বজন্মারঙ্জিত সুরুতি নিয়া আসিতে 
হয়। পবিজ্র গাহৃস্থ্য যতই মহনীয় হউক এবং আমি গুহীঙ্ষিগকে উপদেশ দিবার 
কালে সংযত গারস্ত্যের যতই প্রশংসা করি না কেন, *** অন্তর আমার 
সন্নযাসের মহনীয় মহিমায় আশ্চর্যারূপে বিশ্বাসী । গাহৃস্ক্কে আমি সর্বদা 
প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু সন্গ্যাসকে ধীহাঁরা অযণ! নিন্দা করিয়াছেন, তীহা- 
দিগকে আমি অন্তরে ক্ষমা করিতে পারি নাই। কেহ সন্নাঁসের দিকে আকৃষ্ট 
হইলে এইজন্তই আমি মনে মনে আনন্দে আত্মহার1 হই, যদিও বাহিরে সন্্যাসের 
বিরুদ্ধে দুই-দশটা! শাণিত যুক্তি দিয়া সন্ন্যাসেচ্ছুর আকাজ্ষার গভীরতা! পির্ণয় 
করিতে চেষ্টা করি। *্ক* অবশ্য, এ সকল যুক্তি আমার প্রাণের যুক্তি 
নহে। *ক%% আমতী আ- কেও ভাল করিয়া পরীক্ষা কর। কেজানে, 
হয় ত শ্রীমতী আ-_ তাঁর পিতার প্ররোচনাতেই সাময়িকভাবে সন্নামের দিকে 
ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে এবং কোনও কারণে পিতার মত-পরিবর্তন, 
স্বটিলে হয় ত শ্রীমতী আঁ-_রও মতের পরিবর্তন ঘটিয়৷ যাইতে পারে । 
চিরঢ্কামাচর্্যর আকাঙ্ক্ষার সহিভ ৫পত্ত্রিক 
হজআ্চাবের সম্বন্ধ 

“শ্রীমতী আ--র পিতার সাংসারিক জীবন আমি জানি না, জানিবার জন্ত 
কখনও কৌতুহলীও হই নাই। পিতার জীবনে ত্যাগের অনুশীলন থাকিলে, 
ত্যাগ-স্পৃহাী যত সহজে সন্তানে আসে, তত সহজে শুধু মুখের উপদেশে 
আসিতে পারে না। ** ক শ্রীমতী আ-_ পিত|র জাবন হইতে এমন কিছু 
যদি পাইয়া থাকে, তবে ম্বভাঁবই তাঁর রুচিপ্রবৃত্তি চিরকৌমার্যের পথে স্বায়িতর 
হুইবে। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ ঘটিয়! থাকে, কদাচিৎ মাত্র ইহার অন্তথা 
পরিদষ্ট হয়। 

পিতামাতা কিজন্য কন্যাকে চিরকুমারী রাখিতে 
ইচ্ছুক হয় 

“কিন্ত কিজন্ত শ্রীমতী আর বাবা নিজ কন্যাকে চির-কৌমার্য্যের পথে 

পরিচালিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর 
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ভবিষ্যতের পিতা। এবং চিরকুমারী কন্তাগণ ৫১ 


করে। অনেকে নিজেরা সংসারের অনিত্যত| উপলব্ধি করিয়া কন্যাকে 
নিত্যপথে চলিবার সুযোগ দিতে চাহেন। ইহারা জগতের নমন্ত | অনেকে 
রুগ্না কন্যাকে বিবাহ দিলে বিবাহিত জীবনে মেয়েটা অধিকতর রুগ্না হইবে, 
ইহা! ভাবিয়। কন্যাকে চিরকুমারী রাখিতে চাহেন, ইহারাও ভাল লোক। 
অনেকে কন্যাকে বিবাহ দিতে পারেন না বলিয়া কোনও আশ্রমে সরাইয়া 
দিয় দায়িত্ব-মুক্ত হইতে চাহেন, ইহার! বিপন্ন ও কুপার পাত্র। অনেকে 
নিজ কন্যাটাকে তোমার হাঁতে সঁপিয়! দ্রিবার অভিনয় করিয়া গুকৃতপ্রস্তাবে 
তোমারই সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্ষ্টির সুযোগ খু*জিয়া বেড়াইতে পারে। ইহার! 
বজ্জনীয়্ ব্যক্তি। ধীরভাঁবে লক্ষ্য করিয়! যাঁও এবং প্রথমে জানিতে চেষ্টা কর 
যে, কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়া শ্রীমতী আঁ-র পিতা নিজ নুন্দনী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে 
বারংবার তোমার কাঁছে রাখিয়া যাইতেছে এবং তাহাকে চিরকৌমাঁধ্যের পথে 
পরিচালিত করিবার প্রেরণ] প্রদান করিতে তোমাঁকে অন্ুরে।ধ করিতেছে। 
তার পরে শ্রীমতী আঁ সম্বন্ধে তোমার কর্তব্য নির্ণয় করিও। 
ভবিস্তাতির পিত। এবং চিরকুমারী কন্যা গণ 

"ভবিষ্যতে আরও শত শত কন্তার পিতা হয় ত তোমার কাছে আঁসিবেন 
এবং নিজ নিজ কন্তাকে তোমার নিকটে জীব, জগৎ ও ভগবানের সেবার জন্ত 
উপঢৌকন দিয়! যাইবেন। হয় ত সহন্র সহমত কুমারী কন্তার ভিড়ে তোমার 
প্রাণ কাগত হইবে। নিজে দেবীত্বের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া! উচু হইয়া লও, 
চতুর্দিকে হইতে তোমাকে দেখিয়া সহত্র সহত্র মনুয্মুণ্ড ছুই করে 
কুমারী কন্তাকে অঞ্জলিরূপে আনিয়া তোমার আদর্শের পায়ে অর্পণ করিবে । 
সেদিনও সবাইকে তুমি চিরকৌমাধ্যেরই জন্ত গঠন করিতে পারিবে না। 
অনেককে চিরকৌমার্যের জন্ত গ্রহণ করিয়াই হয় ত সৎপাত্রে সম্প্রদান 
করিতে হইবে । অনেককে বিবাহ দিবার সর্ভে গ্রহণ করিয়াও হয় ত চির- 
কৌমাধ্য-ব্রতচারিণী রাখিতে হইবে। একটী আঁ আজ তোমার চিত্বকে 
মথিত করিতেছে, সেদিন শত শত আ-_ তোমাকে ঘিরিয়া ধরিবে। আজ 
তুমি শ্রীমতী আ-_সম্পর্কে সকল উদ্বেগ বর্জন করিয়া, তাকে প্রয়োজন সত 
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৫২ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


মঙ্জলপ্রদ উপদেশসমূহ প্রদান কর এবং সর্বপ্রযত্ে শুধু নিজেকেই মহত্তর 
কর্মের উপযুক্ত করিয়া! গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর। 


অরূতি জনসগসদি 


“আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি যে, আরও অনেক মেয়ের! তোমার সংশ্রব- 
মাত্র পবিত্রতার প্রতি আকুষ্ট হইতেছে। তোমার সংশ্রব পাইয়া! সমগ্র জগৎ, 
পবিত্র হউক, ইহাই আমি কামন! করি। তবু, আগ্রগঠন-সময়ে জন-সংসদে 
রুচিহীনতাই বিশেষভাবে প্রয়োজন । পূর্বের ম্যায় নিঃসঙ্গ জীবন যাঁপন এখন 
তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজনের দাবীর উর্ধে জনসংসদে 
মিশিও না। আত্মগঠনের পক্ষে ইহা আবশ্তকীয় |” 
২০শে ভাদ্র, ১৩৩৯ 

অগ্ঠ বেল! দশ ঘটিকায় রহিমপুর হইতে নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবা কাশীপুর 
রওন] হইলেন। কাশীপুরের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস দে 
শ্ীশ্রীবাবার কুপাপ্রাপ্ত। অদ্য শ্রীযুক্ত হরিদাসের পত্বী জ্যোৎন্বা দেবী শ্রীশ্রীবাবার 
কপা পাঁইলেন। এই দম্পতীকে শ্রীশ্রীবাবা ছয় মাসের জন্য ক্রহ্গচর্য্য 
প্রদান করিলেন। দম্পতী গভীর শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত গ্রহণ 
করিলেন । 

সংষঘম ও দাল্পভ্য প্রেম 

প্ীত্র/বাব! বলিলেন, দাম্পত্য জীবনটা! প্রেমের উৎস-স্বরূপ। কিন্তু এই 
প্রেমকে সত্যরূপে আশ্বাদন কন্ডে হ'লে দু'জনের ভিতরে সংযমেরও প্রয়োজন । 
শুধু সম্ভোগ আর বিলাস-ব্যসন দিযে প্রেমকে আম্বাদন করা যায় না। দাম্পত্য 
জীবনের যত দৈহিক ব্যবহার, সেগুলি প্রেমের পিপাসাকে পরিবদ্ধিত করে, 
পরিতৃপ্ত করে না। প্রেম-পিপাসার পরিবৃদ্ধির জন্ত তোমাদের দেহের সর্বববিধ 
ব্যবহার বৈধ, কিন্তু প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি লাভের জন্ত সংযমের একাস্ত 
আবশ্তকতা । কখন কোন্টী তোমাদের প্রয়োজন, তা” বুঝে তোমরা জীবন 

' শ্িক্ষ] কর। 
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নামের নেশা ৫৩ 


নাঢমর বার সক্কল্পতক দৃঢ় কর 

শরীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,_ আমৃত্যু সযমই পালন কর্ধে, এমন কোনও 
জিদের এখন দরকার নেই। কিছুদিন সংযত জীবন, কিছুদিন সংসারী জীবন, 
এভাবে পধ্যায়ক্রমে ত্যাগ ও ভোগ উভয়ের সাময়িক অনুশীলন প্রয়োজন মত 
কত্তে থাক। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় নামের সাধনে মনকে গভীর হ'তে গভীরতর 
ভাবে লগ্ন কত্তে যত্ববাঁন হও। নামের গুণে তোমাদের মধ্যে আপন! আপনি 
সর্ধবিধ ভোগ থেকে বিরত নিত্যানন্দময় শুদ্ধাবস্থার গ্রতিষ্ঠা হবে| শুদ্ধতা 
গায়ের জোরে আসে না, আসে নাম-সাধনের জোরে । চিরকাল সংযতই 
থাকবে বা মধ্যে মধ্যে সংসারী ভাঁবেও চল্বে, সেই বিষয়ে কোনও পৃথক্‌ সঙ্ধল্ 
অন্তরে পোষণ না ক'রে আমৃত্যু নিষ্ঠায় যে ভগবানের পরম-পবিভ্র নাঁমের 
সাধন ক'রে যাবে, এইটাই তোমার প্রথর ও প্রবল সন্কল্লের বিষয় 
কর। যে নামে মজে, তার সকল দিকের সকল অপূর্ণতা আপনি দূরীভূত 


হয়ে যায়। 
নামের ০নেশ।! 


মহিমবাবু অতিশয় ভক্তলোক । ধনী হইলেও ধনগর্ব্র নাই, মানী হ্ইয়াও 
অভিমান নাই। শিশুর মত সরল মন এবং জলের মত তরল হাসি লঙয়া 
তিনি শ্রশ্রীবাবার সহিত ধর্ম-প্রসঙ্গে মত্ত হইলেন । 

শ্রশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,-অনেকের অনেক রকমের নেশা থাকে । 
কারো থাকে মদের নেশা, কাঁরে। থাঁকে গাজার নেশা, কারো! থাকে মেয়ে 
মান্ষের নেশা, কারো থাকে নামের নেশা । মদের নেশা যার থাকে, সে 
ভিক্ষা ক'রেও মদ খায়। গাঁজার নেশা যার থাকে, সে যক্ষা! ব্যাধিতে আক্রাস্ত 
হয়েও গাজা খাওয়া ছাড়তে পারে না। মেয়ে মাঙ্গষের নেশ। যার থাকে, সে 
বারংবার প্রত্যাখ্যাত-গ্রবঞ্চিত হয়েও আলেয়ার আলোর পশ্চাতেই ছুটে 
বেড়ায়। আর নামের নেশা যাঁর হয়েছে, সে সুখে ছুঃখে সম্পদে বিপদে 
কোনে! অবস্থাতেই নাম ছাড়তে পারে না। যাঁর এই রকম নামের নেশা 
ইয়, জগতে সেই ধন্ঘ, তারই মন্ুযুজন্ম সার্থক। 
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৫৪ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


নিভ্য বস্কর নেশা ও অনিতভ্যের নেশা! 

্ীপ্রীবাবা৷ বলিলেন,_-জগতের সকল নেশা যাঁতে ছু*টে যাঁয়, তারই জন্ঠ 
নামের নেশা প্রয়োজন । জগতের সকল পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে খ'সে পড়ে, 
তাঁরই জন্ত জীবনকে নাঁমের সেবার সম্যক অধীন করা অত্যাবশ্যক । মদন, 
গাজা, ভাং, চরশ, যশ, মান, মেয়েমান্ষ--এ সকল অনিত্য বস্তর নেশা যাতে 
চিরতরে কেটে যায়, তাঁরই জন্ত নামের নেশার আবশ্যকতা । বড় নেশার 
ধরুলে আর ছোট নেশার প্রভাব থাকে না। নাম নিত্য সত্য, নিত্যের নেশ! 
একবার জম্লে অনিত্যের সকল নেশা চিরতরে খতম্‌ হ'য়ে যায়। এই 
জন্তেই অনাদি কাল থেকে সাঁধু-সজ্জনের1 নাঁমের নেশা জমাঁবারই আমৃত্যু 
চে! করেছেন । 

নামের নেশ। কি ভাবে জন্মে 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_একদিনে কারো! মদ্রের নেশা হয় না। রোজ রোজ 
খেতে খেতে তবে গিয়ে নেশাতে ধঈাড়ায়। নাঁমের নেশাঁও সেই ভাবেই 
জমাতে হয়। রোজ নাঁমের মধু পানের অভ্যাঁস কর, একদিনও বাদ দিও না, 
একদিনও ধৈর্ধ্যচ্যুত হয়ো না,-ভাল লাঁগক আর ন| লাগুক, নাম জপে 
যাঁও। প্রেমে বা অগ্রেষে, শ্রদ্ধায় বা হেলায়, প্রয়োজনে বা নিশ্রয়োজনে 
অবিরাম তাঁর নাম জপ। একবার ধ'রে আর ছাড়াছাঁড়ির প্রশ্ন নেই,_ “ধরেছি 
ত” মরেছি, তক্ষণ এই দেহ আছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নাম ছাড়ব না: 
এই জিদ নিয়ে নামের পিছনে পড়ে থাকলে আপনি নেশা জমে যাবে । ধব- 
প্রহলাদেরও একদিনে নামের নেশা জমে নাই, দিনের পর দিন কীদ্‌তে 
হয়েছে। বিছুরের মত ভর্তগণ বা নারদাদি মুনিগণও একদিনে নেশায় মজগুল্‌ 
হননি। আপ্রাণ সাধন ক'রে তবে তারা নেশায় মজেছেন । আমার- 
তোঁমারও তাই কত্তে হবে। 

ভক্তের মুক্তিঢলাভ থাক না 

মহিমবাবু অশ্রু-বর্ণ করিতে করিতে সুমধুর নাঁম-মাহীত্ময শুনিতে 

লাগিলেন । 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


প্রয়োজন একাস্তিকতার ৫৫ 


শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-ভক্তি এলে আর মুক্তিলোভ থাকে না। ব্রজবালারা 
কেউ মুক্তি চাঁন্নি। কবীর, দাছু, তুকারাম, তুলসীদাস, রামরুষ্ণ, বিজয়কফঃ 
প্রভৃতি একজন ভক্তও জীবনে একবারের জন্ত মুক্তি প্রার্থনা করেন নি। ভক্তের 
পক্ষে মুক্তি-প্রার্ঘনা নিরর্থক। বন্ধন আছে কিম্বা! নেই, সেই বিচাঁরেরও তার 
অবসর নেই। তিনি তীর পরমদয়িতকে ভালবেসেই খালাম। ভালবাসার 
বলে তাঁর অজ্ঞাতনারেই সকল বন্ধন টুটে যাঁয়। নামের নেশা একবাগ 
জন্মালে ভক্তি আপনা থেকেই উপজাত হয়। ভক্তির মাতা নেই, পিতা নেই, 
অহেতুক সে জন্মে এবং ভিতরের আর বাইরের সকল বন্ধন কাঁটে। 


ভক্তি ও বিনয় 
্রীপ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন, -ভক্তির বাধ! প্রতিষ্ঠার লোৌভ। দ্শজনে 


জানুক আঁমি কেমন ভক্ত, একথাঁটী মনে জাগলেই ভক্তিলতার নবীন 
কিশলয়গুলি প্রথর তপন-তাপে দগ্ধ হ'তে সুরু করে। যে যত বড় ভক্ত, সে. 
তত নীরব, সে তত নিভৃত-পথচারী, সে তত বিনয়ী । বিনয় ভক্তির প্রসারক। 
ছুল্প-বিনয় নয়, প্ররুত বিনয় ভক্তির সহায়ক । সাধনে নিষ্ঠা থাকলে বিনয় 
আপন! আপনি বিকশিত হয়। বিনয়ের স্থান মুখে বা! চ'খে নয়, বিনয়ের স্থান 
বুকে। নুকোঁমল ভাঁষ! বা আনত চক্ষুই বিনয়ের প্রমাঁণ নয়, বিনয়ের প্রমাণ 
অন্তদৃর্টিতে, নিয়ত আত্মানুসন্ধানে, পরচ্ছি্রান্থেষণে-সম্যক্বিরত মনের আত্ম- 
দর্শনে । বিনয় ভক্তের অলঙ্কার। প্ররুত ভক্তের ইঞ্টনিষ্ট চিত্ত বিনয়ের প্রাণ। . 


প্রচক্সীজন এ্কাণভ্ডিকতার 
অপরাহ্ৃ পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীপ্রীবাবা রহিমপুর আশ্রমে ফিরিয়া. 


আসিলেন। গ্রামের কতিপয় জিজ্ঞান্ু যুবক সছুপদেশ যাজ্রা করিলেন । 
্রশ্রীবাবা বলিলেন,_সংখ্যার উপরে নির্ভর করো না। নির্ভর ক'রে! 
প্কান্তিকতার উপরে । একনিষ্ঠ কর্ন পাঁচ জন মিলিত হ'লে একটা নৃতন 
জগৎ স্যরি ক'রে ফেল্তে পারে। একনিষ্ঠ জ্ঞানী পাঁচজন মিলিত হ'লে 
জগতের সকল অন্ধকার দ্র ক'রে দিতে পারে। একনিষ্ঠ ভক্ত পাঁচ জন 
মিলিত হলে জগতের সকলের প্রাণে শাস্তির ও প্রেমের মলয়-সমীর্ণ 
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৫৬. অখণ্ড-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


প্রবাহিত ক'রে দিতে পারে। শত শত অপকন্ধীকে এক ঠীই কর» 
দেখবে, সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে এরা গড়া জগৎকে শতখাঁন ক'রে ভাঙ্গ ছে। 
শত শত অজ্ঞানকে একত্র জড় কর, দেখবে, শত যত্ব ব্যর্থ করে এরা. প্রজ্জলিত 
আলোক-শিখা গুলিকে নিবিয়ে দিচ্ছে। শত শত অভক্তকে এনে সঙ্ঘবন্ধ 
কর, দেখবে, তোমার শত আবেদন তুচ্ছ ক'রে এরা শাস্তিপূর্ণ জগৎকে 
অশাস্তিতে পুর্ণ কচ্ছে, প্রেমপূর্ণ জগৎকে অপ্রেমে দগ্ধ কচ্ছে। দলের ভক্ত 
হ'য়ো নাঃ ভক্ত হও বলের, কম্ম-বলের, জ্ঞান-বলের, প্রেম-বলের । 


সফল প্রেম তেই সতশ্রশবরতে দাও. 


রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী কয়েকটা ছেলেকে পত্র লিখিলেন। 
সেই পত্রগুলির অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,-_ 

“যিনি সর্বজীবের প্রাণম্বরূপ, তিনি তোমারও প্রাঁণস্বরূপ হউন। একমাত্র 
তাহাকে ভালবাসিলেই তোমার নিখিল জগৎকে ভালবাঁসা হইবে। একমাত্র 
তাহার নামটা ম্মরণ করিলেই যে অতীত, অনাগত ও বর্তমানের ব্রহ্া্দি দেবগণ 
হইতে অখিল প্রাণিগণের স্মরণ করা হয়, একথা বিশ্বাস কর। তাহাকে প্রেম 
দিলে সেই প্রেম সকলের কাছে পৌছিবে। দয়া, মায়, মমতা, ন্েহ, 
ভালবাসা, শ্রদ্ধা, গ্রীতি ও ভক্তি সব সেই সর্ধময়কে দাঁও। তাহা হইলেই 
নিখিল জগতের প্রত্যেকর্টী পরমাণু উহার অংশভাগী হইবে। কারণ, তিনি 
ইহাদের একজনকে ছাড়িয়াও নহেন।” 


পচেরর হিত ও নিজের হিত 

অপর একজনকে শ্রশ্রীবাবা লিখিলেন)__ 

"যাহারা সাঁধন-ছ্বেষী, তাহাদের সহিত সাধন-ভজন বিষয়ে কোনও 
আলোচন! না করাই সঙ্গত। অপর দশ রকমে যদি তাহাদের হিত করিতে 
পার, কর। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও কথা পাঁড়িবার পূর্বে ধীরভাবে কাল- 
প্রতীক্ষা করাই উচিত। আজ যে বিদ্বেষী আছে, কাঁল সে হয় ত অন্তরে 
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যথার্থ মানুষ হও-_এই আশীর্বাদ ৫৭ 


সাধনের অনুরাগ অনুভব করিতে পারে। অকপট ও নিঃস্বার্থ সেবাবুদ্ধি- 
পরিচালিত সৎসঙ্গ দানের ফলে বিনা উপদেশে অনেক তথাকথিত নাস্তিকের 
মনে ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাঁকে। কিন্তু যাহারা অনুরাগী, 
নিজের সাধনানুরাঁগ বর্ধনের জন্তই তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে । 
অপরের উপকার করিতে যাইয়া তোমার নিজের উপকার তুলিয়া যাইও না। 
পার্থিব ব্যাপারে নিজের ক্ষতি করিয়া পরের হিতসাধন সঙ্গত, আধ্যাত্মিক 
ব্যাপারে পরের হিতসাঁধনের ভিতর দিয়! নিজের হিতবদ্ধনের চেষ্টা সঙ্গত।” 
ষথার্থ মানুষ হও- এই আনীব্বাদ 
অপর একটা যুবককে শ্রীশ্রাবাবা! লিখিলেন,__ 

"জীবনের লক্ষ্য রাখ উন্নত মহান্‌, 

লক্ষ্য রাখ প্রাণপণ সেবা! জগতের, 

পরার্থ-সাধন তরে করি” আত্মদান, 

কৃতার্থ করহ এই জন্ম মানবের । 

পশুপক্ষী আদি কত জন্মে আর মরে, 

নেত্রপাত কেহ নাহি করে ক্ষণতরে ॥ 


“মন্থৃয্য-জনম নহে হেলায় খেলায় 
মিথ্যা কুহকের মাঝে করিতে কর্তন, 
আত্ম-স্ুথ-লালসার চরণ-তলায় 
বলি দিতে দেহ, আত্মা চিত্ত, বুদ্ধিঃ মন। 
নিজেরে ভূলিয়। যায় জগতের তরে 
যথার্থ মানুষ নাম সেজনাই ধরে ॥ 
“তোমাতে দেখিতে চাহি সে দেব-মূরতি, 
তোমাতে দেখিতে চাই ত্যাগের প্রকাশ, 
তোমাতে দেখিতে চাই তপন্তার ছ্যুতি, 
তোমাঁবে ফুটাতে চাই ত্রদ্ধের আভাস। 
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৫৮ অখগ্ু-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


তুচ্ছ করি' বাঁধা, বিশ্ব, দুঃখ, পরীবাদ, 
যথার্থ মানুষ হও, মোর আশীর্বাদ 1” 
আক পুত্র! সত্যশুদ্ধ ততপাব্রত নিয়ে 
অপর একটা যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,_ 
“লক্ষ লক্ষ পুত্র যার, সেও অপুত্রক, 
পুত্র যদি নাহি হয় ধর্মের রক্ষক, 
পুত্র যদি নাহি হয় তপস্বী, সাধক, 
ধৃতবীর্য্য, মহাবীর, রিপু-সংযমক । 
পুত্র যার আত্মস্মথে রহিল মজিয়া 
কি লাভ হইবে তাঁর শত পুত্র দিয়া ? 
“তোমরা সম্ভান মোর, নয়নের মণি, 
তোমাঁদেরে দিয়! আমি নিজ ভাগ্য গণি; 
তোঁমাঁদের চরিত্রের পূর্ণ নির্মলতা 
জেনে। মোর ভ্রীবনের গৌরব-বিধাতা । 
তোদের সতত আর ত্যাগ অকপট 
আকিতেছে মোর জীবনের চিত্রপট ॥ 


“আয় পুত্র, সত্যশুদ্ধ তপোত্রত নিয়ে 

পবিত্র করিতে ধর! চরণাঙ্ক দিয়ে; 

তৃষিত ক্ষুধার্ত এই তণ্ঠ ধরণীর 

মুখে দিতে শুদ্ধ করে ন্গিগ্ধ ক্ষীর-নীর, 

সর্বদেহ-মনে তারে দিতে আলিঙ্গন 

সর্বস্ব তাঁভার কাজে করি” সমর্পণ ॥” 

ধম্ম বনাম অপকার্ধয 
ত্রিপুরা! জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবত্তাঁ কোনও স্থানের এক পত্র-লেখকের 
পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রাবাবা লিখিলেন।_ 
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অখণ্ড সাধকের দাম্পত্য-জীবন ৫৯ 


“কৃষ্-প্রেযের নম করিয়া যদি সমাজের কোনও স্তরে ব্যভিচারাদ্দি অপকর্ম 
বা সমাজ-বিধবংশী কদাঁচার প্রচলিত হইয়। থাকে, তবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বা 
শরীইটতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের অভিপ্রায় পূরণের জন্য হইয়াছে, ইহ! বোঁধ হয় 
একজন কু-বৈষ্ণবেও স্বীকার করিবেন না1। শাস্ব এবং ধর্শের দোহাই দিয়! কুকার্য্য 
করিবার রীতি জগতের নান! দেশেই নানা সময়ে দেখা গিন্নাছে। ইহা শান্ত 
বা ধর্শের দোষ নহে। স্বকীয় বিশাক্ত অন্তরের বিষ-বিজ.স্তন উপলক্ষে কামুক 
ব্যক্তিরা আত্মদোষন্থালন হিসাবে নিজ নিজ অপচেষ্টাকে অন্থগত-জনমধ্যে ধর্ম 
বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং শান্্জ্ঞান-বঞ্চিত ও কাওজ্ঞান-বর্জিত গ্রাম্য 
ব্যক্তিরা সেই ধোঁকা ঠকিয়াছেন। তুমি যেসকল বিষয় লিখিয়াছ, তাহার 
সরল অর্থ আমি এইরূপ বুঝি। আমার মতে ধর্ম-বস্ত অপকার্যের সহায়ক 
বা প্রশ্ররাদাতা হইতে পারে না ।” 

রহিমপুর 
২১শে ভাদ্রঃ ১৩৩৯ 
অখণ্ড সাধকের দাম্পত্য-জীবন 

অস্ঠ শ্রীষ্ বাব! উজানিসাঁর-নিবাঁপী জনৈক ভক্তকে পত্র লিখিলেন,_ 

“দাম্পত্য জীবনে সাধ্যমত ব্রহ্ষচর্ধ্য রক্ষা করিয়া চল যে সাধকের এক 
বিশেষত্ব, একথা কখনও বিস্থাত হইও না। অথগ্ড গুরু ব্রর্চচধ্যের সাধ্যান্ছ্যায়ী 
অন্গণীলনকে শিয্ের উপরে বাঁধাকর করেন। সম্যক পালনে সমর্থ হও বা না 
হও) ইহা যে তোমাদের আদর্শ, তাহা! কখনও ভূলিতে পার না। ব্রদ্ষচধ্য-রক্ষ। 
রিপু-সংযমন, সম্ভোগ-লালসা পরিত্যাগ, সম্তোগ-প্রয়াস অপসারণ-_-এইগুলি 
অথগ্ড গৃহীর তপস্তার অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপাদান। অখণ্ড স্বামী স্বকীয় স্ত্রীকে 
ধর্মের সহকাঁরিণী করিবেন, ভণ্ড স্ত্রী স্বামীর সহায়তায় আধ্যাত্মিক জীবনকে 
ফুটাইয়! তুলিতে প্রয়াসিনী হইবেন। সংযম-ব্রত পালনাস্তে তীহাঁরা সন্তান- 
লাভে চেঁটতা হইবেন এবং সন্ত'ন-লাভান্তেও পুনরায় সংযম-ব্রত পালন করিবেন। 
অখণ্ডের গাহ্‌স্থ্-জীবন সাধ্যান্সারে অনুষ্ঠিত দাম্পত্য সংঘমের মধ্য দিয়াই 
মনোহর শাস্ত-শ্ ধারণ করিবে 1 
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৬০ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯মখণ্ড 


অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা আকুবপুর রওনা হইলেন এবং 

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকায় আকুবপুর পৌছিলেন। 
| আকুবপুর 

২২শে ভাত ১৩৩৯ 

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমাঁর চক্রবত্তীর সহধর্ষিণীর আজ দীক্ষা হইবে। 

দীক্ষা অর্থ 

শ্ীশ্রীবাব! হাসিতে হাসিতে বলিলেন,_-মাঁগো, দীক্ষা নেওয়ার মাঁনে শুধু 
কাণে কাণে একটী মন্ত্র নেওয়া নয়। প্রাণে প্রাণে মন্ত্রকে স্বীকার ক'রে 
নেওয়াই হচ্ছে দীক্ষা । এমন দিন আস্বে, যে দিন কেউ কারো কর্ণে কোনও 
মন্ত্র শুনিয়ে দেবে না, কিন্তু তাঁর দীক্ষা হয়ে যাবে । 

স্ৃতবওসার প্রতীকার 

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর গৃহে বহু ভক্তেরাই আসিতেছেন এবং 
শ্রীশ্রীবাবাকে নিজ গৃহে নিবাঁর জন্ ব্যগ্রত। প্রকাশ করিতেছেন। একজনের 
একান্ত অনুরোধে শ্রাশ্রীবাবা বলিলেন, চল, যাঁৰ তোমাদের বাঁড়ী। 

গ্রামের পশ্চিম দিকে একটী বাড়ীতে আসিয়! শ্রীন্রীবাবা বসিয়াছেন। 
ষার যার প্রাণের প্রার্থনান্যায়ী এক এক জনে এক এক রকমের প্রশ্ব 
করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাব! উত্তর দিয়া যাইতেছেন। এই সময়ে এক পুন্রশোঁক- 
কাতর দম্পতী আসিয়া প্রণত হইলেন এবং পুত্র-ভিক্ষা করিলেন । 

্রীপ্রীবাবা কাঁলোপযোগী সাত্বনা প্রদান করিয়া তৎপরে বলিলেন, 
দুজনেই এক বৎসরের জন্ত সংসর্গ-ত্যাগী থাক । এই ব্রক্ষচরধ্য-পালন-কালে স্বামী 
নিজ লিঙ্গমূলে প্রত্যহ ইই্মৃস্তির ধ্যান কর। স্ত্রী নিজ জরায়ুর ভিতরে 
ইষ্টমৃত্তির ধ্যান জমাও। প্রত্যহ শয়ন-কালে এই ধ্যানে বস্বে এবং 
যতক্ষণ দেহ নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আপনি শয্যায় না শায়িত হয় ততক্ষণ 
ধ্যান চালাবে । এভাবে এক বছর কাটিয়ে শুভদিন দেখে ম্নান কর্ক্, গ্রীতি- 
রদ পবিত্র বস্ত্র পরিধান কর্কে, মনের আননে ই্টপূজ! কর্ষে ধৃপধূনা'র সৌরভে 
গৃহ আমোদিত কর্ষেঃ কোনও শাস্বগ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করুবে এবং তৎপরে 
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হুজুগ বর্জন কর ৬১ 


শরীরের প্রত্যেকটা আন্দোলনে ভগবানের নাম ম্মরণ করে কত্তে গঠাধান 
কর্ষধে। মনে রেখো, গর্ভাধান সাঁমান্ট কাজ নয়। 


বদ্ধ বয়তস অ্রল্গচষ? পালন সম্ভৰ কিনা ? 

একজন প্রশ্ন করিলেন,__বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন সম্ভব কিনা । 

শ্াশ্্রীবাবা বলিলেন,-_বৃদ্ধ বয়সে যদ্দি অসংযম সম্ভব হয়, তবে সংযম কেন 
সম্ভব হবে না? আহার যার পক্ষে সম্ভব, অনশনও তার পক্ষে সম্ভব। ভোগ 
যার পক্ষে সম্ভব, ত্যাগও তার পক্ষে সম্ভব । 

সম্ভান কাণা-্োড়া হয় কেন ? 

এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ী যাইতে পথে শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্র জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে শারীরিক কারণ বশতঃ যাহাঁদের সন্তান মরিয়া মরিয়া যায়, 
তাহাদের বিশেষ কিছু করণীয় আছে কি না। 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, তাহাদের সর্বাগ্রে নিজ নিজ শরীরের রক্তের 
বিশুদ্ধতা সম্পাদন প্রয়োজন । টোট্ক। ব্যবস্থায় চল্বে না, বৈজ্ঞানিকভাবে 
রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার যে, কোন্‌ দোষে এসব অনর্থ হচ্ছে। কাণা, 
খোঁড়া, অন্ধ ও মৃত সন্তান ৩” পিতামাতার রক্তের দোষে হয়। 

হুজ্ুগ বজ্জ ন কর 

অপরাহ্ে শ্রীশ্রীবাব! শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাড়ীতে আসিয়াছেন। 
আনন্দ-কে1লাহলে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাব! মধুর উপদেশ দিতে লাগিলেন । 

শশ্রীবাব। ঝলিলেন,_-যে যে কাজই কর, হুহুগের প্রভাব অতিক্রম ক'রে 
ক'রো। আজ খুব কতক্ষণ নাম-কীর্তনের আনন্দে লম্ফবম্ক কর্লাম। কাল 
সকালে হ'ল শরীর ব্যথা, বিকালে হ'ল, শিরঃপীড়া। আজ বলিরাজার মত 
দাতা হ'য়ে ত্রিভুবন বিষুপাদ্দপদ্মে অর্পণ কর্লাম, কাল সাধারণ লোকের মত 
ধারিদ্র্য-ছুখ অসহনীয় হ'য়ে উঠল। আজ জোয়ারের নৃতন জল দেখে 
প্রাণপণে ছুশ" ডুব দিলাম, কাল ধরল আমাকে সর্দি-জরে। সব কাজই 
'মাতিশয্য বর্জন ক'রে কর্বে। 
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৬২ অখও-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


নাসঢকিই জগখ্পভি বলিয়। জানিতে 


এই বাড়ীতে একটী ছোট মেয়ের দীক্ষা হইল। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা 
বলিলেন, _নাঁমকেই জগৎপতি ব'লে জান্নি। নাম সকলেরই প্রত, সকলেরই 
রক্ষক, সকলেরই পরিত্রাতা। 

সাত্তবিক লক্ষ্য লই! শ্রম কর 

একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ্রাস্রীবাবা বলিলেন,_-ভগবৎ-সাধনাই তোমার 
জীবনের পরম লক্ষ্য হবে। আর অন্ত যত শ্রম কর্ষে, সবই হবে তপঃসাধনার 
আন্গকল্য-স্থষ্টির জন্ত। যেখাঁনে যে কম্ম কর, লক্ষ্য রাখবে সাত্বিক। তোমার 
এই পরিশ্রমের ফলে হয় তোমার নিজের আধ্যাত্মিক কুশল হোঁক্‌, নতুবা 
জগতের আধ্যাত্মিক কুশল হোক্‌। ভগবত্সাঁধনের জন্ত বা জীবহিতার্থে যিনি 
তঙ্গুরক্ষা করেন, তার শরীর-যাত্রা নির্ববাহাে যে শ্রম, তাও গৌণভাবে ভগবৎ- 
সাঁধনেরই সহায়ক । কাঁজ যা” করার কর, কিন্তু কাঁজের উদ্দেশ্ঠ ভূলে যেও না। 
“কর্ম্মই ব্রহ্ষ” এই কথার মানে এই নয় যে,কাঁজ নিয়েই মজে থাক্বে,-একথার 
প্রকূত মানে এই যে, তোমার কর্ম তোমার ব্রক্ষলাভের সহায় হোক্‌। 

হায়দ্রাবাদ (ত্রিপুরা ) 
২৩শে ভাত্র) ১৩১৯ 

অগ্ঠ বেল! ছুই ঘটিকাঁর সময়ে গ্রশ্রীবাব হায়দ্রাবাদ গ্রামে আসিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাঁলের বাড়ীতে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান 
হইল। ভ্রাতা নৃপেন্দ্রকুমার গ্রামের যুবকদের মধ্যে গভীর উৎসাহ সঞ্চারিত 
করিয়া! সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন । বক্তৃতা প্রায় ছুই ঘণ্টার মত চলিল। 

কন্মের ভিতর দিয়াই সাধন৷ 

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, কর্ম বর্জন ক'রে নয়, জীবনকে 
অফুরন্ত কর্মের অদ্বিতীয় আধারে পরিণত ক'রেই তাঁর ভিতর দিয়ে ভগবৎসাধন 
কনে হবে। আলমকে প্রশ্রয় দিবে নাঃ নিরলস প্রযত্বের ভিতর দিয়েই অগ্রসর 
হ'তে ভবে । জীবন সাধনারই জন্ঠ, বৃথা কাঁটাবাঁর জন্ত নয়, কিন্তু ধর্মকে কর্মের 
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হরিসভা। ব্যক্তিত্ববোধ-বিনাশক প্রতিষ্ঠান ৬৩ 


সঙ্গী ক'রে, কর্্মনকে ধর্মের সঙ্গী ক'রে জীবনের সকল অনুশীলন পরিচালন কত্তে 
হবে। এমনভাবে কন্ম কর, যেন কর্মের বন্ধন না! বেড়ে যায়, এমন ভাবে 
কন্ম কর যেন ত: প্রথার দাঁসত্বে পরিণত না হয়। এজন্য যদি আবশ্যক হয়, 
জীবনের কতকটা সময় নীরবে নিভৃতে তপোবনে বাঁ ক'রে সুপ্ত শক্তিকে 
উদ্বোধিত এবং লিপ্ত তার ভাবকে নিরস্ত ক'রে নাও। কাঞ্জ কর, কিন্তু নিপিপ্ত 
হ'য়ে। সাধন কর, কিন্তু নিরতঙ্কার চিত্তে । সর্বকম্ম বঙ্জন ক'রে সাধন করার 
রীতি যে যুগে ছিল, সে যুগ আজ কি আছে? আজ গৃহস্থ অন্নাভাঁবে জর্জরিত, 
দেশ দারিদ্রয-পীড়নে প্রপীড়িত, মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় খাগ্-সম্ভাঁর বিজ্ঞান- 
বলে সহস্র যোজন দূরে অপসারিত; নিরুদেগ শশ্টোৎপাদনের সেই ক্ষেত্রাবলি 
নেই, তাঁর স্থানে নিত্য কলহের উত্তেজক নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের জন্ম 
হয়েছে; নিশ্চন্তগ্রাস গোধন আজ প্রাচীনের স্বপ্নমাত্রে পরিণত হয়েছে । 
তপস্বীর তপোভার বহনের দীয়িত্ব কি আজ নানা-চিন্ত।-সমাকুল উদ্বেগ-বহুল 
গৃহস্থের স্বন্ধে ন্স্ত করা যায়? আঁজ তপন্বী নামে একটা পৃথক্‌ শ্রেণীর 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত গৃহস্থের ত্যাগের উপরে দাবী চালান সঙ্গত নয়। তাই 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের জীবনের জলত্ত জাগ্রত কর্মের মাঝে প্রত্যক্ষ তপস্তা 
এবং তপোজাত নিভু অন্ভূতিকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে । 
রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাব! পালের বাঁড়ীতেই অবস্থান করিলেন । 


২৪শে ভাড্র, ১৩৩৯ 
অগ্ঠ গ্রাতে শ্শ্রীবাবা পালের বাঁড়ীতে সমাগত যুবকদ্দিগকে ধর্শোপদেশ 
প্রদানাস্তর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র দে মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তাহার ভবনে 
আগমন করিলেন। গিরীশ বাবুরা একটী হরিসভা! স্থাপন করিয়াছেন । 
'তৎসম্পর্কেই কথাবার্তা চলিতে লাগিল! 


হর্রিসভ্ভ। ব্যক্তিত্বঢবাধ-বিনাশক প্রতিষ্ঠান 


শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_হরিসভা কথাটার মাঁনে হচ্ছে, এই সভা শ্রাহরির 
সভা, তোমারও নয়, আমারও নয়। এই সভার মালিক তিনি, চালক তিনি, 
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৬৪ অখগু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


প্রভূ তিনি, তুমিও নও, আমিও নই। ভরিসভা স্থাপন করার মানেই হচ্ছে, 
নিজের অহমিকা অভিমান বাক্তিত্ববোধ বিসর্জন দেবার জন্ত প্রতিষ্ঠান গড়া। 
হরিসভা৷ আহরক প্রতিষ্ঠান 

শ্ীশ্রীবাবা বলিতে লাঁগিলেন্,-“হরি* শব্দের মানে আহরণকারী, ক্ুত্র 
তুচ্ছ সকল খণ্ড বস্তকে একত্র জড় ক'রে যিনি একটী অখণ্ড সতায় পরিণত 
করেন। সুতরাং হরিসভার মাঁনে হচ্ছে, আহরণের সভা, যেই সভাঁতে ছোঁট- 
বড় সবাইকে মিলিয়ে একজনের অন্ুচর, একজনের কিস্কর, অসীম অদ্বিতীয় 
অনন্ত-স্বরূপ একজনের চরণসেবক করে। এই জন্তই হরিসভার সদস্যেরা 
একজন আর একজনের প্রাণের প্রাণ হবেন, এটা আশা করা সঙ্গত। 


হরিসভা। সংসারী ভাঢবর অপহারক 

শ্রীশ্নীবাব! বলিলেন, কোনে। কোনো গ্রামে দেখা যায়, একদলের লোক 
'একটা হরিসভা করেছে ত' আর একদলের লোকের একটা পৃথক করে হরি- 
সভা স্থাপন করা চাই। এসব নিতান্ত সংসারী-হিসাবের কাজ। এদের 
হরিসভাল্প যখন সপ্ত-মাদল মছোঁৎসব হয়েছে, তখন ওদের হুরিসভাঁয় চৌদ-মাদল 
হওয়া চাই। এযেন, একজন জমিদার তার বিড়ালের বিয়েতে যখন দশ হাজার 
টাকা খরচ করেছেন, তখন আর একজন জমিদারের বিশ হাজার টাকা খরচ 
ক'রে বানরের বিয়ে দেওয়া চাই। হুরিসভার মত প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় 
প্রতিযোগিতাবুদ্ধি থাক! দৌষের কথা। যে সভা সংসারীর সকল পঙ্কিলতা 
হুরণ কর্ধে, তারই নাম হবে হরিসভা। তানা হয়ে যদি এমন প্রতিষ্ঠানটা 
সংসারী মাঁনাপমানবুদ্ধি বাড়িয়ে চলে, তবে ত' এর উদ্দেশ্তই পণ হয়ে গেল। 
হুরিসভার প্রত্যেকটা অধিৰেশন ও অনুষ্ঠান হবে অন্তরের দীনতা, সরসতা ও 
সরলতার বদ্ধক। 

হরিসভা ও ০নশার চর্ঞ৷ 

রীপ্রীবাবা বলিলেন,_-কোথাও কোথাঁও দেখি, সভার দিনে একদিকে বসে 

কথক ঠাকুর শান্ত্র-ব্যাখ্যা কচ্ছেন, অন্ত দিকে বসে শোতারা হুকার টান 
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কথা ও কাজ ৬৫ 


দিচ্ছেন। এ যেন কেমন একটা অমন্তান্ত ভাঁব। সংচঙ্চা করার জন্যেই 
যখন এই প্রতিষ্ঠান, তখন একট! দিন কয়েক ঘণ্টার জন্ত পান, তামাক, বিড়ি 
এসব খাওয়া বন্ধ রাখার মত সংযমের বল প্রত্যেকেরই থাকা ভাল। নইলে, 
ধার নামে এই সভা, তাঁকে অসন্মান কর! হয়। যেদিন সভার অধিবেশন নয়, 
সেদিন পাশা-খেলার যা একট। আড্ডা কোথাও কোথাও জম্তে দেখা যাঁয় 
তাতে যে হরিসভার মূল উদ্দেশ্টের কি শক্রুত1 কর। হয়, তা কিন্তু কেউ চিন্তা 
করে না। নেশাহইি যদি কতে হয়, তবে তাঁদ-পাঁশার নেশা শয়, এখানে এসে 
ভগবানের নামের নেশ। জমাবাঁর চেষ্টা করাই সবার উচিত। 
হন্পিসভ্ড ও নাঢেসর নেশ। 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, জগতের অধিকাংশ লোক একটা না একটা নেশার 
ঝেৌকে চল্ছে। যে নেশায় নিত্যকালের সুখ, তার দিকে কারো দৃষ্টি নেই, 
ক্ষণনুখের পোভে সবাই নেশার চেষ্টা করে । কেউ গাঁজার, কেউ কোতেণের 
নেশায় ভোর হ'য়েথাকে। কিন্ত হরিনামের নেশা আঁর কয়জনের হয়? 
তাঁরই জন্ত ন| হরিসভার স্থষ্টি! “মোহান্ধ জীব, ভগবানের পানে তাকাও, 
নিজের সাথে তীর চিরসঘ্বন্ধ নিণয় কর, তাঁকে ভালবাস, তাঁর প্রেমে মজ”-- 
এই কথা শেখাবার জন্তই ন! হরিসভার প্রতিষ্ট। ! 

অপরাহ্ন ছুই ঘটিকাঁর সময়ে শ্রশ্রীবাবা হায়দ্রাবাদ হইতে আকুবপুর 
ফিরিয়। আসিলেন। রাত্রি দশ ঘটিক। পর্যন্ত সৎকথার প্রত্রবণ ছুটি। কত 
জনে কত রকমের প্রশ্ন করিলেন, কত রকমে শ্রশ্রীবাবা তাহার জবাব দিলেন । 

কথ। ও কাজ 

বছক্ষণ পর্য্যন্ত বহু প্রশ্নের জবাঁব দিয়া পরিশেষে প্রশ্রীবাবা বলিলেন, 
কথার পর কথা ঝুলে আর কথার পর কথা শুনে লাঁভ কি হবে বাবা, কথামত 
কাজ কর[টাই বিশেষ প্রয়োজন | আমার মুখে হয়ত তুমি হাঁজার কথা! শুন্লে 
কিন্তু কাজ কল্পে না একটাও । এতে লাভের হিসাবে কি জমা হবে? আমার 
মুখে একটা কথা শুন্লেঃ আর একটা কথাই প্রাণপশে ধ'রে রাখলে, সেই একটা 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


৬৬ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


কথাকেই পাঁলন কর্ধার জন্ত গ্রাথ দিলে। এতেই কথার সার্থকতা । হাঁজার 
কথার চেয়েও একটী কাঁজ বড়। 


সারব্রজনিক গুক্রুবাদ প্রচয়াজন 


রাত্রি এগারটা য় শরীশ্রীবাবা পাণ্ঘর চলিলেন। বর্ষাকাল চতুদ্দিকেই জল। 
সর্বত্রই নৌকায় যাতায়াত হইতেছে । নৌকায় বসিয়াই আলোচনা চলিতে 
লাগিল। 
শীশ্রীবাব। বলিলেন, ব্যক্তিগত গুরুবাদ একটী সর্ধবজন-মিলন-বিরোধী 
আবহাওয়ার স্থষ্টি করেছে । অথচ সৎপাত্র থেকে দীক্ষা গ্রহণ সাঁধন-জীবনের 
উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক ৷ রামের গুরু একজন, শ্তাঁমের গুরু আর একজন, 
যছুর গুরু একজন, মধুর গুরু আর একজন | ভিন্ন ভিন্ন গুরুর ভিন্ন ভিন্ন রকমের 
গৌঁড়ামি আছে, যে গোৌঁড়ামিটী ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর হয়ত ইঠ্টনিষ্টাবদ্ধক ; 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শিষ্তেরা সেই সব গৌড়ামিগুলিকে নিজ নিজ জীবনে এমন প্রাণাস্ত 
যত্বে অনুশীলন কত্তে লাগলেন যে, আসল সাধন শিকায় তোলা রইল, অন্ধ 
কুসংস্কারের প্রাচুধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সঙ্ঘে সজ্বে দারুণ কো1লাহলমক্স কলহ 
অপরিহাধ্য হয়ে উঠল। এজন্যই প্রয়োজন ব্যক্তিগত গুরুবাঁদের স্থলে সার্বব- 
জনিক গুরুবাদ। যে ব্যক্তিই যাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিক, গুরু থাকবে 
সকলের এক। তাহ'লে কলহ ও মতভেদ ক'মে যাবে । 
কীাহার। দীক্ষাদাতনর তষাগ্য £ 
শ্রীল্লীবাব! বলিতে লাগিলেন,__ দীক্ষা দেবেন তারা, ধার! নিজেদের জীবনে 
উচ্চ আদর্শকে ব্ূপবস্ত কর্ণার চেষ্টা কচ্ছেন ;-গৃহী হউন আর সন্ন্যাসী হউন, 
নিজ নিজ আশ্রমে্পযোঁগী কর্তব্য সম্পাদনের ভিতর দিয়ে জন-সমাঁজ ও জগতের 
হিতকাঁমনা কচ্ছেন ; কন্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী যাই হোন, নিজের 
জীবিকাঁ-সংগ্রহের চেষ্টার সাথে সাধক-জীবনের আধ্যাত্মিক উচ্চতার সামরস্য- 
বিধান কত্তে সর্বদা চেষিত রয়েছেন 7; পথত্রাস্তকে স্ুপথে এনে, অলসকে 
কর্্মপথে পরিচালিত ক'রে, অবিশ্বাসী অন্তরে সাধন-ভজনের বিশ্বাস অন্ুপ্রবিষ্ট 
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কাহার। দীক্ষা পাওয়ার যোগ্য ৬৭ 


ক'রে অদীক্ষিতকে দীক্ষা প্রদ্দান ক'রে জীবের অকপট হিতসাঁধনে চেষ্টিত 
রয়েছেন, কিন্তু নিজেরা কখনও “গুরু” ব'লে পুজ| পাঁবার ইচ্ছাও করেন না, 
চেষ্টাও করেন না। ব্যক্তিগত সাধন-সিদ্ধিতে তীরা যত বড়ই হয়ে থাকুন, নিজে- 
দের অন্তরে কণামাত্র গুরুভাব পোঁষণ ন! ক'রেই ধারা দীক্ষাপ্রার্থীকে ও দীক্ষা- 
প্রাপ্তকে সেবা! দিয়ে যাবেন, সাধনে উৎসাহ যোগাঁবেন, সতকাষ্যে প্রেরণা 
দেবেন, অপরের প্রাতি প্রেম ও ভালবাসা বিস্তারে সহায়তা কর্ধেন, দীক্ষারদান- 
কাধ্য একমাত্র তাদেরই করা উচিত। দীক্ষাদান-কাধ্য যদি কারো আধিক 
লাভের বা সামাজিক প্রতিপত্তি অজ্জনের কিম্বা লোক-প্রভাঁব বদ্ধনের উপায় 
স্বরূপ করা হয়, তবে দীক্ষাদাঁনের উদ্দেশ্য পঙ্গু হয়ে যাবে। 
কাহার] দীক্ষা। পাওয়ার তষাগ্য 

শরশ্রীবাঁব। আরও বলিলেন, __ শুধু দীক্ষাদাতার মনের ভাঁব এরূপ হলেই 
চল্বে না, দীক্ষা-গ্রহীতারও ভাব অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন । দীক্ষাদাতা নিজে 
ধার আধাত্মিক শক্তি পেয়ে আঁজ সাধারণ মানবের চেয়ে বড় হয়েছেন, তিনি 
তারই শক্তি, তারই আশীর্বাদ নবদীক্ষিতের ভিতরে জ্ঞ্চারিত কচ্ছেন। 

ক্ষার মনেও এই ভাব সুম্পষ্ট থাকা দরকার । এই ভাব সুস্পষ্টভাবে স্থষ্ট 

হওয়ার পূর্বব পর্য্যন্ত তাকে দীক্ষা দেওয়াই উচিত নয়। একই প্রণালীর সাধন 
সহম্্ সহম্র লোকে কচ্ছ, কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষার্দীতাঁকে অবলম্বন ক'রে তোমর! 
শত শত ভিন্ন ভিন্ন দল ও সম্প্রদায় গঠন ক'রে পরম্পর কাটাকাটি কচ্ছ, আত্মীয় 
আত্মীয়ের গায়ে লাঠি মারুছ, এই অবাঞ্ছনীয় ছর্গতি থেকে যদি সমসাঁধকদের 
রক্ষা কত্তে চাও, তাহলে এই ছাড়া আর পন্থা নেই। প্রত্যেক দীক্ষার্থার 
মনকে আদিগুরুর শিষ্ক হবার জন্ত তৈরী ক'রে নাও আগে, তারপরে আদি 
গুরুর প্রতিনিধিরপে তার আশীষ-পৃত সাঁদন পস্থাঁ অকপটে দীক্ষার্থীকে দান 
কর। ব্যক্তিগত গুরুপদকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে এই ভাবেই তোমার্দিগকে 
সার্বজনিক গুরুবাদকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। 

কিছুক্ষণ কথা বলিবাঁর পরে শ্রীশ্রীবাঁবা নৌকার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। 
রাত্রি বারোটাঁয় নৌকা পাওুঘর পৌছিল। 
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৬৮ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 
পাও্ঘর 


২৫ ভাদ্রঃ ১৩৩৯ 
শ্রীশ্ীবাব। প্রাতঃকা লীন ধ্যান-জপের পরে যখন সাবসর হইয়াছেন, তখন 
নানা গ্রামের সঙ্জনেরা সংকথালোচনা তুলিলেন। কোনও এক পল্লীতে 
আমাদের একটী গুরুভ্রাতা গভীর ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠা সহকারে একটী লোঁক- 
হিতকর গ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া! কঠোর কৃচ্ছের মধ্য দিয়া উহ! পরিচালন 
করিতেছেন । তাঁহার সম্বন্ধেই প্রথমে কথা উঠিল।” শ্রীশ্রাবাঁবা তাহার 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 


অভিক্ষ শঢব্দর চল্তি মানেন 


শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_“অভিক্ষা” শব্দের মানে কি? মানে ছাড় ত' 
আর কোনো শব্ধ হ'তে পারে না! অভিক্ষা শব্দের চল্তি মানে হ'ল আত্ম- 
শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস। যাঁর আত্মশক্তিকে বিশ্বাসের অল্পত। নেই, সে অপরের 
কাছে যাঁচঞা করা নিম্প্রয়ৌজন মনে করে এবং নিজের যেদিকে যতটুকু শক্তি 
আছে, তাঁর সম্পূর্ণ প্রয়োগ কত্তে চেষ্টা করে। এভাবে তার প্রস্ফুট শক্তি 
কাজে লাগে, অশ্ষুট শক্তি বিকশিত হয়। অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথে সে 
পিতৃবীধ্য ও মাতৃরজের ভিতর দিয়ে যতটুকু পৈত্রিক বা মাতৃক সদ্গুণ নিয়ে 
এসেছিল, সব সদ্গুণগুলির প্রকাশের সন্তাবন। সৃষ্ট হয় । 

অভিক্ষার মহত্তর অর্থ 

শীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,-কিস্তু অভিক্ষা শব্দের একটা মহত্তর মানে 
আঁছে। সেইটী হচ্ছে, সম্যগ রূপে ভগবন্নির্ভর | তার প্রেমময় জগতের যেখানে 
যে মঙ্গলম্ছ্ুরণ প্রয়োজন, আবশ্তকীয় উপাদান ও উপকরণ সন্নিবেশ দ্বারা তিনি 
নিজেই তা যথাকালে পুরণ ক'রে নেবেন, এই বিশ্বাস। আমি ত' তাঁর হাতের 
ন্ত্রমাত্র! এই যন্ত্রটাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্টরূপে যোগ্যতমভাবে ব্যবহার 
করবার জন্ত যখন যা যৌগক্ষেম বহন প্রয়োজন, তা নিজের গরজেই ত' করবেন । 
আমার কর্তব্য হচ্ছে শুধু, যখন যেটুকু সুযোগ ও স্ুৰিধা তিনি নিজে থেকে 
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নিজের মত ও পরের মত ৬৯ 


আমার কাছে এনে দিচ্ছেন, আত্মশুদ্ধির জন্ত, পরকল্যাঁণের জশ্ত, জীবমঙগলের 
উদ্দেশ্ত্ে, তাঁকে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে এনে কলাফল সম্পর্কে সম্পুর্ণ অনাসক্ত থেকে 
কাজ করা। 
অহমিকা কল্প ও কল্মতষোগ 

শ্শ্রীবাবা বলিলেন,--কেউ অভিক্ষাকে প্রথম অর্থে বৌঝে, কেউ বা দ্বিতীয় 
অর্থে গ্রহণ করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির শক্তির স্ফুরণ খুব ঘটে, কিন্ত সঙ্গোঁপনে 
অন্তরের ভিতরে অহমিকা সঞ্চিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তির অইশিকা বিনষ্ট 
হয়। প্রথম-সাধকের অহমিক1 সহায়ক, উৎসাহ-বদ্ধক, উত্তেজক । অগ্রসর 
সাধকের তহুমিকাঁর বিনাশই প্রয়োজন । রাঁজসিক কন্ধীর অহমিক1 থাকবে, 
সাত্বিক কম্পীর অহমিকা লোপ পাঁবে। অহমিকা থাকার কুফল এই ষে, 
অনাকল্যে বেদনা-বোঁধ অবশ্যস্তাবী। অহমিকা নাশের সুফল এই যে, সাঁকল্যেও 
অসাকল্যে সমভাঁব ও শান্তভাঁব স্বাভাবিক । কম্ধের চেয়ে কন্মযোগ শ্রেষ্ঠ । 
কারণ, কম্মে কশ্মবন্ধন বাড়ে, কর্মযোগে বন্ধন কাটে । কলের প্রতি নিরাকাজ্ 
হয়ে কম্ম করাই কন্রযোগ । ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কন্মযোগে সিদ্ধি 
আসে না । আত্মসমর্পণই কন্মের বন্ধনকে কাটে। 

নিতেজব্র সভ ও পচরুব্র মত 

অপর একজনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্ীবাবা বলিলেন, -জগতে ভিন্ন ভিন্ন 
লোকের রুচি-প্রকৃতি বিভিন্ন থাকবেই । এই বৈচিত্র্য স্ষ্টিরই একটা আনুসঙ্গিক 
সর্ভ। বৈচিত্রের প্রয়োজন না থাকলে সৃষ্টি হ'তই না। রুচি-প্রকৃতির এই 
বিভিন্নতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রথার স্থষ্টি হয়েছে । এই সকল 
ভিন্ন ভিন্ন মত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রথার মূলে কোনও সত্যিকারের এক্য নিহিত 
রয়েছে কিনা, তা আবিষ্কারের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মত ও প্রথার আলোচনা খুব 
প্রশন্য ৷ নিজের মত ও প্রথাঁকে বড় ব'লে দেখাবার জন্ত অপরের মত বা 
প্রথার আলোচনা খুব ভাল কাজ নয়। অপরের মত ও পথের আলোঁচনা- 
কালে চরিত্রমধ্যে নীতিমত্তা, সংযম, সহিষ্ণুতা” সত্যশীলতা ও শ্রদ্ধ! 
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ও অখগ্ু-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


পরিপূর্ণভাবে থাক দরকার। তাঁতে একপক্ষের কথায় অপরপক্ষের কুশল 
হতে পারে। ভারতবর্ষে ধর্্ম-সাঁধকদের ভিতরে এ সকল সদ্‌গুণ প্রচুর পরিমাণে 
দেখা গিয়েছে, কিন্তু ধর্ম-প্রচারকরদের ভিতরেও এগুলি আসা দরকার । 
প্রচয়াজন--সততা ও মনুষ্ততত্র 

শীশ্রাবাঁবা বলিলেন,__কত ভ্রাস্তবুদ্ধি ব্যক্তি লোকপ্রিয় হবার জন্ত পরনিন্দা 
করে। অথচ হয়ত মনে মনে জানে যে যার মুণ্ডপাঁত করা হচ্ছে, সেই সত্যকে 
আশ্রক্ন ক'রে আছে। কত অদূরদর্শা ব্যক্তি দল-গঠনের সুবিধার জন্ত অপরের 
দোষ বর্ণনা করে। অথচ হয়ত মনে মনে জানে যে, যাঁর দৌঁষ-কীর্তন করা হচ্ছে, 
সে তেমন দৌষী নয়। আমরা কত সময়ে নিজের দোঁষ ঢেকে রাখবার জন্ 
পরের দোষ প্রচার করি, নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার জন্ত অপরের দায়িত্বের 
প্রতি অঙ্ুলী-প্রসারণ করি। এসব ক'রে সাময়িক কেউ করতালি পায়, কারো 
বা অস্থায়ী প্রতিপত্তি জন্মে, কিন্ত নিজের বা পরের, সমাঁজের বা! দেশের কারে! 
কোনো সত্যিকারের মঙ্গল এতে হয় না। প্রয়োজন লোকপ্রিয়তার নয়, 
প্রয়োজন হচ্ছে সততা ও মনুষ্যত্বের । প্রয়োজন দল-বুদ্ধির নয়, প্রয়োজন 
হচ্ছে ধর্মমনিষ্ঠাজনিত বলবুদ্ধির | 

সানুষ হওয়া প্র়োজন 

শ্ীশ্রীবাব! বলিতে লাগিলেন, _-সততা! ও সংযম ব্যতীত মানুষ কখনো মান 
হয় না, আর দেশও কখনো মানুষের দেশ হয় না। যেখানে মানুষেরা! সব খাটি 
মানুষ, সে দেশই মানুষের দেশ । আমর! চাই এদেশ মাঁন্নষের দেশ হোক, কিন্তু 
নিজের। কর্ব কুকুরের জীবন যাপন। আত্মকলহকেই ধন্ম ক'রে নেব। এ 
দেশ কি ক'রে মানুষের দেশ হবে? বারো রাজপৃতের তেরো হাড়ি হবে। 
সাতজন নেতাঁর আটটা দল হবে। নিজেরা কেউ নিজেদেরপ্রকর্তব্য পালন 
কর্বব না, অপরের শুধু কর্তবোর ক্রটা প্রদর্শন ক'রে বেড়াব। এক্দেশকে কেন 
লোকে মাম্ষের দেশ বল্বে? এদেশকে মানুষের দেশ কত্তে হ'লে দল-গঠনের 
চেষ্টার.চেয়ে, সম্প্রদা-পুষ্টির চেষ্টার চেয়ে, নিজেদিগকে মানুষ করার চেষ্টা 
প্রবলতর হওয়! প্রয়োজন । 
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দম্পতির সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ণ১ 


সনুস্ত্র ভেদবুদ্ধির প্রশমক 

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,-_প্ররুত মনুয্যত্ব ভেদবুদ্ধিকে বিনাঁশ করে। 
আমাচ্ষ জীবে জীবে ভেদ করে, জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে বিদ্বেষ পোঁষণ 
করে। আর মানুষ সর্বজাতি ও সর্ববর্কে নিজের আপণ ব'লে জানে। যে 
জাতির হোক, যে বর্ণের হোক্‌, একটা ব্যক্তি যদি অধঃপাঁতে যায়, তাতে 
আমারই অধঃপাত হ'ল; “যে জাতি বা যে বর্ণের লোঁকই উন্নতির পথে ধাবিত 
হোঁক, তাঁতে আমারই অভয় হ'ল»-__ প্রকূত মান্থষ এইভাবে বিচার করে 
“আমার সঙ্গে সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশের সম্পর্ক,--তাই 
আবার আমার অধংপাতই সমগ্র সমাজ, জী।ত ও দেশের অধঃপাত হ'ল; 
প্রকৃত মানুষ এইভাবে বিচার করে। “সকলের মঙ্গলে আমার মঙ্গল, আমার 
মঙ্গলে সকলের মঙ্গল»”-_-এই চিন্ত! প্রকৃত মানুষের প্রতিক্ষণে স্মরণে থাকে । 
“কাউকে বাদ দিয়ে কারো কুশল হ'তে পারে না, প্রত্যেকের কুশল-অকুশলের 
প্রত্যেকেই অংশীদার”,--এই খেয়াল সে কখনে! হারায় না। 


দম্পতির সাসস্িক ব্রঙ্গচর্য্য-ব্রত 
জনৈক ভক্ত এবং তাঁভার সহধর্শিণীকে শ্রীশ্রীবাবা অগ্ভ তিন বৎসরের জন্য 


্রন্মচরধ্য প্রদান করিলেন। তৎপরে বলিলেন,_-গৃহস্থ-জীবনে আমৃত্যু সংযম 
সমাঁজ-বুদ্ধির পরিপন্থী,_স্থলবিশেষে ব্যক্তিগত প্রীতি-বিকাঁশেও বিদ্ব। কিন্তু 
সাময়িকভাবে ত্রহ্ম্য নিয়ে পূর্ণ সংযমে প্রতিষ্ঠিত থাক? সর্বাবস্থাতেই হিতকর । 
তোমাদের এই বিশ্বাস এই তিন বতসরকাল থাঁকা প্রয়োজন যে, তোমাদের 
এই ব্রন্ষচর্য্যপাঁলন একট! নিয়মের শাসন নয়, এর সাথে তোমাদের এহিক ও 
ও পাঁরত্রিক কল।ণের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, এর সাথে তোমাদের ব্যক্তিগত 
হিত্ত এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের হিত যুক্ত রয়েছে । একট! কঠোর 
নিয়মরূপে নয়, একটা মধুময় কর্তব্যর্ূপে তোমরা একে পালন কর। সর্বদ! 
যত্ব নাও, যেন একের দ্বার! অপরের হিত বদ্ধিত হয়, একের চেষ্টায় অপরের 
কর্তব্য পালন সহজ হ্য়। মনের চঞ্চলতা অপসারণের জন্ত উভয়েই মনকে 
সর্বদা সংসারীর ভর্ধে রেখে ভগবানের পবিত্র নামের সাধন কর। 
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নং অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দাম্পত্য-জীবনে ব্রহ্গচ্য্য পালন, এদেশে কোনো নৃতন বস্তু নয়, অসম্ভব 
ব্যাপারও নয় । 
ভাবা সম্ভানের জন্য জনক-জননীর ভপস্থ্যা 

অপরাপর জিজ্ঞাম্বদের একজনের প্রশ্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_- 
জনক-জননী যখন ভাবী সন্তানের জন্ত তপস্যা করেন, তখনই মাতৃত্ব বা 
পিতৃত্বের প্রকৃত গৌরব প্রাপ্য হয়। সন্তানের জন্ম যখন খোঁশ-খেয়ালেই হয়ে 
যায় নাঃ পরস্ত স্কঠোর সংযম সাঁধনাই যখন সন্তানকে মাতৃজঠরস্থ এবং ভূমিষ্ঠ 
করে, তখনই এই জন্ম ইতর প্রাণীদের সাধারণ জীবস্ষটির দারিত্বজ্ঞানহীন 
পধ্যায় অতিক্রম ক'রে যাঁয়। তখনই দেহের সীমাবদ্ধতার উপর পিতামাতা 
এবং সন্তানের মন ও আত্মার সীমাহীন কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জনক-জননী 
এই জতত্বকে কঠোর কন্ছ-প্রভাবে লাভ করেন, আর, সন্তান প্রাপ্ত হয় 
উত্তরাধিকার স্বরূপে । পিতামাতা যত্ব নিলে যে ইচ্ছান্যায়ি-গুণসম্পনন সন্তান- 
সন্ততির জন্মদান কত্তে পারেন, আর কেউ একথ। বিশ্বাস করুক আর না 
করুক, আমি কিন্তু দৃঢরূপেই বিশ্বাস করি। তপন্তার প্রভাবে ক্ষ্টি- 
শক্তিকে মানুষ নিজ করায়ত্ত কত্তে পারে এবং বংশীনুক্রমিকভাবে এই সাধন- 
প্রবাহ চল্‌্তে থাকলে জগতের প্রয়োজন অন্থযায়ী বংশধর ও বংশধারিণীগণকে 
নিভূলরপেই স্থ্টি কত্তে পারে। 

অভীভ ন্ুক্ভিস্ছুহ্কু ভি ও বর্তমান ০সীভাগ্য-দুর্ভডাগ্য 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,--ভুল্লে চল্বে না যে, আমাদের বর্তমান 
সৌভাগ্য বা ছূর্ভাগ্য আমাদের বংশীুক্রমিক অতীত নুরুতি ও ছুষ্কৃতিরই 
ফলস্বরূপ । অতীত কাঁধ্য ও চিস্তারাশিই আমাদিগকে বর্তমান ছুর্দশার বা 
সৌভাগ্যের পরিবন্ধনে এনে ফেলেছে এবং বর্তমানের কাঁ্য্য ও চিন্তা দাঁরাই 
ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। আজ যদি সমাজের প্রকৃতই কোনও সংস্কারের আস্ত, 
আবশ্যকতা! এসে থাকে, তবে তা হচ্ছে অবৈধ বীধ্যক্ষয়ের দ্রুত নিরোধ 
অর্থাৎ কুমার জীবনে প্রাণপণ যত্বে সর্বথা মৈথুন-ত্যাগ এবং বিবাহিত 
জীবনে কল্যাণ-সন্কল্পহীন শুভবুদ্ধি-বঞ্জিত ক্ষণ-নুখ-লক্ষ্য বৃথা-মৈথুন বঞ্জন। 
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সুখ কি? ৭৩ 


বংশানুক্রমিক কল্যাণ-সাধন। 

শ্ীশ্রীবাবা পুনরায় বলিলেন,_আঁমি বংশাস্থাক্রমিক কল্যাণ-সাধনায় 
একান্তই বিশ্বাসবান্। বংশান্ক্রমিকভাঁবে গাহস্থা জীবনকে ধর্ম-সাধনা 
বলে গ্রহণ কর্বার চেষ্টা হয়েছিল ঝলেই আজ পধ্যস্তও, আংশিকভাঁবে 
হলেও, ভারতীয় গৃহখর জীবন স্বার্থের সাথে পরার্থ ও পরার্ধের 
সামঞ্জহ্ত-বিধান ক'রে চল্তে সমর্থ হচ্ছে। বিষাক্ত, বিস্বাদ ও ক্ষতিকর 
উদ্ভিজ্জকেও যেমন কৌশলী উগ্ভান-শিল্পীরা ধারাবাহিক উৎপাদনের ছারা 
কালক্রমে নির্ব্বিষ, সুন্বাছ ও উপকারী আহাধ্যে পরিণত করেছেন, 
বর্তমান পাঁপ-পঙ্ষিল মাঁনব-জীবনকে ও বংশান্ুক্রমিক পবিজ্রতার সাধনার ছারা 
অকল্াণলেশবিহীন ও সর্ববমঙ্গলপ্রদ ক'রে তুল্তে হবে। স্বভাবকামুকের 
বংশধরকেও স্বভাঁবপ্রেমিক ক'রে তোল্বার অব্যর্থ উপার হচ্ছে, বংশাহ্ক্রমিক 
সংবুত্তির অন্থুশীলন। 


0ভাগলিপ্সা-০্ররিত বিবাহ 

সর্বশেষে শ্রাশ্রীববা বলিলেন,_ভোঁগ-লিগ্মা যে বিবাহের প্রেরয়িতা, সে 
বিবাহে পুরুষাঁচুক্রমিক দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ-সাঁধনের চেষ্টা থাকে 
না। তাঁরই জন্তে সে বিবাহ না হয় সমাজের প্রতি কর্তব্যপাঁলন, না হয় সমাঁজ- 
সংগঠনের পৌষক, না হয় উন্নতিশীলতার পাঁরম্পধ্য-রক্ষক। ফলে মুখ্যতঃ 
তা পরিণত হয় একমাত্র পশু-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় এবং গ্ৌণতঃ তার ছারা 
দেহের ও মনের পুকুষানুক্রমিক অপকর্ষ বিধাঁনই ঘটে থাকে । এর প্রকৃত 
ফল কি? না, দেশ ও সমাঁজের অন্খান-সম্ভাবনাসমূহের মুলে কঠোর হস্তে 
কুঠারাঁঘাঁত। 

স্রখকি? 

বেলা! দশ ঘটিকাঁর সময়ে আকুবপুর হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দর, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ, 
শ্রীযুক্ত শশিমো হন, শ্রীযুক্ত প্রকাশ প্রভৃতি ভক্তগণ আনিয়া পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন,-_বাবা, সুথ কিসে মিলে? 
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48 অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


শ্্ীবাবা সুমধুরকণ্ে তাহার ম্বরচিত সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন,_ 
দিবা-বিভাবরী ভাবিতাম আমি 
সুখের পাইব দেখা । 
কে জানিত সুখ নিরাশা-নিদান, 
সলিলে দলিল লেখা ? 


কারদিতাম আমি করি হাহাকার, 
“কৈ কোথা সুখ, এস একবার, 
এস এই দীন হৃদর়-কুটারে, 

রহিতে পারি না এক ।” 


একদিন এসে প্রাশ-প্রতু মোর 

কহিল,-“থামারে কাদাঁকাটি তোর, 

নখ তারি তরে নিবে গেছে যার 
আশার রশ্মিরেখা |” 


“ম্থুথ না চাহিয়া শান্তি যে চায়, 

শত দু:খেও মুখ সেই পায়, 

ভূলে সব কিছু যে করেছে ব্রত 
হরিনাম জপ শেখা ” 


নিলখি 
২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৯ 
রহিমপুর হইতে প্রাতে আটটায় রওনা হইয়া অগ্ অপরাহ্ন সাড়ে তিন 
ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নিলখি পৌছিয়াছেন। পৌছিয়াই তাহাকে একটি ধর্ম 
সভাতে বক্তৃতা দিতে হইল। শ্রীযুক্ত স্থরেন্্নাথ জানকীনাথ চক্রবর্তীর গৃহের 
প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
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ওহ্কারই সকল ধ্বনির প্রাণ ৭৫ 


জাতি-বিচ্দ্ধষ কন দুর হয় না? 


বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্ষ্রাবাবা! বলিলেন,_ জ'তিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ধর্মে ধর্মে 
কলহ আজ যেন আমদের এক নিজস্ব বিশিষ্টতায় পরিণত হয়েছে! এর কারণ 
কি বন্ধু? এক কারণ, আমর! অন্ুদার. সঙ্কীর্ণচেতা, স্বার্থপর ও অবিবেচক। 
আর এক কারণ, আমর চিন্তাঁঙ্জিত জ্ঞান দ্বারা, সাধনাজ্জিত উপলব্ধি দ্বারা 
পরিচালিত হবাঁর সৎসাহস হারিয়েছি, সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের আগ্রহ নেই, 
সত্যের প্রতি আমাদের প্রগাঁট অনুরাগ নেই, আমরা লোকাঁচারের দাস, প্রথার 
কিন্কর, গতান্গগতিক, স্থান্থ। যখন আমর! যে সমাঁজ-গণ্ডীর ভিতরে বাস 
করি, তখন সেখানে সভয় দৃষ্টিতে খোঁজ করি, অধিকাংশের মত কোন্‌ 
দিকে,_-এখন এই “অধিকাংশ? সমাঁজের নির্বোধ, নিষ্ুর, আত্মতোষক ও হৃদয়- 
হীন ব্যক্তিরাই হউক না! কেন, ক্ষতি নেই। সকল মান্নষই যে সমান, একথা! 
আমর! শত যুক্তিতেও বুঝব না। কেন বুঝব ন1? যেহেতু সত্য কথাকে 
বুঝতে গেলে অমুকের শীসন হ'তে পারে, তমুকের উতপীড়ন হ'তে পারে, 
বড়কর্তা রক্ত চক্ষুতে তাকাতে পারেন, ছোট কর্তা চাবুক নিয়ে আস্তে পারেন । 
সত্যের জন্য উতৎপীড়ন সইবার আমাদের সাহস নেই, আর তাঁরই জন্ত সব চেয়ে 
বেশী মেরুদগুহীন বাক্তিরাই অনায়াসে পদাঘাতে আমাদের বিবেকের মেরুদণ্ড 
ভেঙ্গে দিচ্ছে । এজন্তই যতবার জাতি-বিছ্েৰ দূর করার চেষ্টা মহামানবেরা! 
করেছেন, ততবারই দুদিনের উৎসাহপূর্ণ অভিযানের পরে সেই চেষ্ার মূলশুদ্ধ 
উৎপাটিত হ'য়ে গেছে । 

স্ুদীর্থকালস্থায়ী বক্তৃতায় শ্র শ্ুবাঁবা আরও বহু হিতকর কথ। কহিলেন । 
সকলেরই প্রাণে কথাগুলি লাগিল। 


ওহ্কারই সকল ধনির প্রাণ 


সন্ধার পরে এই গ্রামের একটী নিরক্ষর] সধবা মেয়ে দীক্ষিতা হইলেন। 
তাহার স্বামী ইহাঁর পূর্বববাঁর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষা্দানান্তে শ্রীশ্রীবাব! 
মেয়েটাকে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন»--জগতের যেখানে যত শব্দ শোন 
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৭৩ অথণ্ু-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


সকল শব্দেরই প্রাঁণ হচ্ছে ওস্কার। একটা লোঁকের গাঁয়ে যদি আটি দশ রকমের 
জাম! পরা থাকে, আর একে একে তার সবগুলি জাম! যদি খুলে ফেলা যায়, 
তাহ'লে সর্বশেষে তার প্রকৃত মুত্তিট! প্রকৃত শরীরটা সকল জামার নীচ থেকে 
বেরিয়ে আসে । ঠিক তেমনি জগতের সকল শব্দকেই একটা একটা ক'রে সাধন 
কত্তে কত্তে যদি তাঁদের বাইরের আবরণট। ছাড়িয়ে ফেলা যায়, তাহলে একদিন 
দেখ! যাঁবে, তাদের শেষ মুগ্তিটা হচ্ছে ওক্কার বা প্রণথব। সকল শবের ভিতরে 
সকল মন্ত্রের ভিতরে সকল ধ্বনির ভিতরে ওক্কার তার শ্রাণস্বরূপ রয়েছেন । 
প্রণব ছাড়া শব নেই, প্রণব ছাড়া মন্ত্র নেই। এই কথাটা স্মরণে রেখে জগতের 
প্রত্যেক শব্দে ওক্কাঁপের বঙ্কার শোন্বার জন্ত চেষ্টা কর্ষে। শিশু ক্রন্দন কচ্ছে* 
তাঁর কান্না থামাবাঁর জন্ক তাঁকে কোলে নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কত্তে থাক, 
তার সেই কান্নার শব্দের ভিতরেই প্রণবের মধুময় রেশ শোন্বার জন্য । শ্বাশুড়ী 
কোনিও অপরাধের জন্ত কঠোর কঠে শাসন কচ্ছেন, সেই শাসন থেকে নিজের 
ভবিষ্যৎ আচরণকে নির্দোষে ক'রে গঠন কর্বার জন্ত উপদেশ সংগ্রহ কর এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আপাত-পরুষ কণম্বরের মাঝে ওক্কাঁরের ধ্বনি শুন্তে চেষ্টা কর। 
পিতা স্সেহময় কে আদর কচ্ছেন, প্রতিবেশী কেউ কোনও সংবাদ জানাচ্ছেন, 
স্বামী প্রেমমাথা শ্বরে আহ্বান কচ্ছেন, সকল শব্ষের ভিতরে একমাত্র 
ওকস্কারের নিত্য অবস্থিতি অন্থভব কর্তার চেষ্টা কর। কোকিলের কুহরণে, 
কাঁকের কাক] রবে, ভ্রমরের গুঞ্ধনে, মেঘের গঞ্জনে অন্ক্ষণ এই একটী নামই 
আস্বাদন কর। 
ওক্কার সন্বজনীন সন্ত্র 
্ীপ্রীবাবা বলিলেন,_তুমি হয়ত ভাবতে পার, “আমি একটা নিরক্ষর 
মেয়ে, আমি কি এত বড় কঠিন সাধন কত্তে পার্ব ?” খুব পার্কের মা, খুব 
পার্কে । একদিন এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী মেয়ে ওস্কার-মন্ত্রে নিত্য উপাস্ন! 
কত্বেন। সেদিন এই পবিত্র মন্ত্র তাঁলাঁচাবি দিয়ে সিন্দুকে বদ্ধ করা ছিল ন1। 
সেই দিন এই মন্ত্র সর্বসাধারণের সম্পত্তি ছিল। আকাশের ুর্যরশ্মির উপরে 
-যেমন কারো একক অধিকার নেই, টীদের আলোর উপরে, মলয় বাঁযুর উপরে, 
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বংশান্রক্রমিকতা ও শিক্ষা ৭৭ 


বার বারিধারাঁর উপরে যেমন সকলের সমান অধিক|র, সঙন্কীর্ণতা ছেড়ে ষে 
বদ্ধ গৃহ-কোণ থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেই এ রশ্মি এ আলো, 
এ বায়ু, এ বারিধারাঁর স্খ-্পর্শ অন্তব কত্তে পারে, প্রণব-মন্ত্রেরও তাই ছিল। 
তাই সেদিন ত্রাঙ্গণ ছাড়া আর দ্বিতীয় জাত ছিলেন ন!, তাই সেদিন স্ত্রী- 
লোঁকেরাঁও যজ্ঞস্তত্র পরিধান কত্তেন। আবার সেদিন ফিরে আস্বে। মুচি, 
মেথর, চগ্ডাল বা নিষ'দ বলে একজনও অনাদূত থ।ক্ৰেন না, স্ত্রীলোক ঝলে 
একজনে ও উপেক্ষিত হবেন ন।। 


নিলথি 


২৭ ভাদ্র, ১৩৩৯ 


অদ্য বেলা আট ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ মোহন সাহা! এবং শ্রীযুক্ত জগঞ্ 
চন্দ্র নাহ! নানা বিষয়ে শ্রাশ্রীবাবার সহিত আলোচনা করিতেছেন । 


বহশানুক্রমসিকতা ও শিক্ষা 


কথ। প্রসঙ্গে শীশ্রাবাবা বলিলেন,_ একটা মানুষ যে ভবিষ্কতে মহৎ হয়ে 
উঠবে, তার জন্য ছুটী দিকে সমান সুব্যবস্থা থাকা দরকার। একদিকে দরকার 
এমন ব্যবস্থার, ঘাঁতে প্তা৷ আর মাতার কাঁছ থেকে স্বভাবতই সে কতকগুলি 
উৎকর্ষ নিয়ে তৃমিষ্ঠ হ'তে পারে । অপরদিকে দরকার এমন ব্যবস্থার, যাতে 
পৈত্রিক ও মাঁতৃলব্ধ সদ্গুণগুলি শিক্ষার গুণে পারিপাশ্িক অবস্থার গুণে পূর্ণ 
রূপে বি্শিত হ'তে পারে এবং পৈত্রিক ও মাতৃলন্ধ ক্ষতিজনক অপকধগুলি 
শিক্ষা প্রভৃতির প্রভাবে হয় হীনবীধ্য, নম্ম লুপ্ত হ'য়ে, যেতে পাঁরে। একটা 
শিশু যে ভবিষ্যতে একজন মহাত্ব! হয়, অপর একটা শিশু যে ভবিষ্যতে 
একটা গুণ বা জুয়াচোর হয়, কখনো তার অন্তনিহিত মূল কারণ 
থাকে তার পৈত্রিক অধিকারে, কখনো খাঁকে শিক্ষার ও সঙ্গের মাঝে। 
তুমি বেশ দৃঢ় বলশালী ও স্বাস্থাপূর্ণ দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে কিনা, সেটা সম্পূর্ণই 
পিঙ/-মাঁতার উপরে নির্ভর করে। প্রখর বুদ্ধি, প্রগাঢ় প্রতিভা, কঠোর 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


৭৮" অখগণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


সহিত! ও ধের্ধ্যবান্‌ মনোভাবের স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে তুমি ভূমিষ্ঠ হবে কি 
না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তোমার পিতা-মাতার উপর । পিতামাতার দোষে 
তুমি এমন দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হতে পাঁর, যা সহজেই রোগ-প্রবণ, যা অস্থাস্থ্যের 
আবাসভূমি। পিতা-মাতার দোষে তুমি এমন সব প্রবণতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'তে 
পার, যাতে তুমি স্বভাবতই অল্পবুদ্ধি, অসহিষু, অধৈর্যের আকর। কিন্তু আবার 
যত্বের গুণে, সেবার ফলে, শিক্ষার ফলে, সংসর্গের কলে তোমাকে ক্রমশঃ এমন 
ভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে তুমি আংশিক হ'লেও বলশাঁলী হ'তে 
পারো, আংশিক হ'লেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রথরতা সম্পাদন কত্তে পার, আংশিক হলেও 
অসহিষুতা, বদ্মেজাজি ভাব, অধৈর্যাভাব প্রশমন ক'রে চল্তে পার। আবার' 
তুমি স্বাস্থ্যবান হবার যথে 0:901509516191) (প্রবণতা ) নিয়ে জন্ম- 
গ্রহণ কর] সত্ত্বেও যত্বের ক্রটীতে, কুশিক্ষার দোষে, কুসঙ্গের কুকলে নিত্য- 
রোগ! হ'তে পার, অকালে মারা যেতে পাঁর, প্রগাঢ প্রতিভার স্বাভাবিক 
অধিকার নিয়ে এসেও একটা মাথা-পাগল বা! জড়বুদ্ধি হাঁবাতে পরিণত হ'তে 
পার। যক্ারোগীর পুত্রকন্তার! ম্বভাঁবতই যক্ষারৌগের একটা প্রবণতা নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জন্মাবধি যত্ব নিলে তাঁর অল্প হোক, অধিক হোঁক, 
প্রতিকার করা যাঁয়, অনেক ক্ষেত্রে যক্ারোগের আশঙ্কা নির্ম.লও করে দেওয়া 
যাঁয়। এসব দেখে আমেরিকার লোকেরা শিক্ষা ও লালন-ব্যবস্থার উপরে নিদারুণ 
বিশ্বাসী । দুচার জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছাঁড়া আমেরিকার আর সকলেই মনে করে 
যে, শিশু যেমন লৌকের রজোবীর্য্যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, লাঁলন-পালনের 
গুণে, শিক্ষার গুণে তাকে একটা দিগ গজে পরিণত করা যাঁবেই যাবে । আবার 
আমাদের দেশে তোঁমর। ভাব যে, লালন-পালন যেমন হোঁক্‌, শিক্ষাদীক্ষা 
যেমন হোক, ত্রাঙ্গণের ঘরের ছেলের মধ্যে একদিন না একদিন ব্রপ্ধবীযোর 
প্রকাশ ঘটুবেই ঘটবে ; বেণের ছেলে শিক্ষাদীক্ষা যেমন পাঁক, অশ্ক্ষিত-পটুত্বের 
গুণেই পাকা! ধুরন্ধর ব্যবসাঁগী হবে। ছুরকম ধারণাই একদেশদশী। প্রাচীন 
ভারতবর্ষ এই ছুট ধারণাঁকেই সামঞ্শ্তযুক্ত ক'রে সমাজ গঠন করেছিল। এই 
জন্তই ভবিস্ত-সস্তানের জন্সটা ঘাঁতে স্বাভাবিক উৎকর্ষের পরিমাণাধিকা নিয়ে 
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ব্রত গ্রহণের অর্থ ৭৯ 


হয়, তাঁর জন্ত সমবুত্তির বংশ থেকে ক্ত্রী-পুরুষ বেছে বিবাহ দিত। আজ তাই 
এক কঠিন জাঁতিভেদের উৎপীড়ক নিগড়ে এসে পরিণত হয়েছে। আবার 
প্রত্যেক আধ্য-সম্তানকে আট বছর বয়সেই গুরুগৃহে গিয়ে অধ্যয়ন করে 
তাৎকাঁলিক সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অন্ধ্যায়ী সৎসংস্কার সমূহের পুষ্টি বা স্থ্টি 
বিধাঁন ক'রে নিয়ে আস্তে বাধ্য কত্ত। আঁজ আমরা সেই প্রাচীন আদর্শকে 
হারিয়ে অন্ধকারে হাতিড়ে বেড়াচ্ছি। চাই আজ এমন ব্যবস্থা, যাতে একটা 
ছেলে বা মেয়েও পিতার মগ্যপাশীসক্তিতে বা ছুশ্চরিত্রতায় এবং মায়ের নীচতায় 
বা অসতীত্বের ফলে পঙ্গু, দুর্ব্বল, উচ্চ-সস্তাবনা-হীন হ'গে না ভূমিষ্ঠ হ'তে পারে। 
চাই আজ এমন ব্যবস্থা, যাতে, যে বংশে যে ঘরে যে কোনো অবস্থায় যে কোন 
শিশু জাত হোঁক, লালনের ক্রটীতে বা শিক্ষার দোষে তার কোনও অজ্জনিহিত 
বাঞ্ছনীয় সদ্গুণ নষ্ট না হ'তে পারে, বরং অস্তনিছিত অবাঞ্ছনীয় সম্তাবনাসমূহ 
লুপ্ত হয়ে নৃততন নৃতন সদ্গুণের বিকাঁশ ঘটতে পারে। এই ব্যবস্থা যখন 
সর্বজনীন ভাঁবে ভারতবর্ষে হবে, তখনই ভারতবর্ষ নিখিল জগতের গুরুর 
আসন ফিরে পাবে। 
ব্রত-গ্রহণের অর্থ 

বেলা দশ ঘটিকার সময়ে জনৈক ভক্ত তাহার সহধর্ষিণীকে সহ তিন 
বৎসরের জন্ত ব্রঙ্গচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন । 

উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাব বলিলেন, ত্রত-গ্রহণের মানে হচ্ছে, চারাগাছে 
বেড়া দেওয়া । বেড় না দিলে চারাগাছ ছাগলে খেয়ে ফেলে, আর বেড়া 
দিয়ে উপযুক্ত কাঁল রাখতে পারলে, সেই গাছে একদিন হাতী বেঁধে রাখা যায়। 
তোমর1 যে ব্রত-গ্রহণ কচ্ছ, তার মানেও এই । ছোট ছোট চারাগাঁছের 
জঙ্গল কিন্বার লোক খুঁজে মিল ভার, বড় বড় বনস্পতির বনের মূল্য এত যে, 
তা কিনবাঁর লোক শত শত থাকলেও টাকা পাওয়াই ভার। হ'তে যদি হয়, 
ৰনম্পতি হও, যাঁর ছাঁয়াতে বহু পথিক বিশ্রীম পাবে, যার শাখাতে বহু পাখী 
বানা বাঁধবে, যা মরে গেলে কাঠ কিনে নেবার জন্ত লক্ষপতি পাগল হবে। 
তারই জন্ত এ ব্রত-বন্ধন। লোক দেখাবার জন্তও নয়, প্রথার দাঁসত্ব কর্ধবার 
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জন্তও নয়, দুর্বল জীবনকে সবল ক'রে ভোলার জন্ত অল্প দামী জীবনকে অমূল্য 
জীবনে পরিণত করার জন্ত তোমাদের ভ্রতগ্রহণ। এ কথা কথনে। তূলো না। 
দম্পতির অরন্গচর্ধ্য নিথিল জগত্তের হিভান 

শশ্রীবাবা বলিলেন,” _অনস্ত ব্রত, পঞ্চমী ব্রত প্রভৃতি কত ব্রতই ত? মা 
এতকাল করেছ। এমন গ্রাম নেই, যে গ্রামের মেয়েরা এসব ব্রত না করে ! 
এই সব ব্রত উপলক্ষ্যে একদিন সংঘম-পাঁলন করা, একদিন শুদ্ধাচারে থাকা, 
এসব অভ্যাস হচ্ছে। তাতে, পরোক্ষে চিরদিন সংযমী থাকার, চিরদিন 
শুদ্ধাচারে থাকার, প্রণোদন। ঘোগানই ত্রত-প্রতিষ্ঠাতাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, একথা 
বুঝতে হবে। কিন্তু কত ব্রত করে আর কচ্ছ, উদ্দেশ্য কোনোটারই চিন্ত! 
কর নাই। একটা সন্তান-লাভ হোক্‌, কোনো ত্রত এই উদ্দেশ্যে করেছ। 
একটা সন্কট-ত্রীণ হোক্‌, কোনে! ব্রত এই উদ্দেস্টে করেছ। কিন্তু ইহপরকাল 
সার্থক হোক, পুণ্যময় হোক, নিজের জীবনের সাথে নিখিল জগতের সকল 
জীবের জীবন ধন্ত হোঁক্‌, এই উা্দশ্ত নিয়ে কোনো ব্রত কর নাই। দম্পতীর 
্রহ্মতধ্-ব্রত সেই ব্রড, যাঁতে নিখিল জগতের পরিপূর্ণ কুশল হচ্ছে উদ্দেশ । 

ব্রতগ্রাহী ও তলাকাচার 

শ্রশ্রীবাবা বলিলেন, ব্রত যে-কদনের জন্ত নিয়েছ, সে-ক"দিন 
লোকাচারের, লৌকমতের আর কুলপ্রথাঁর দাসত্ব করা চল্বে না। যেখানে 
এসব তোমার ব্রত পালনের সহারক, মাত্র সেখানেই এগুলি মাননীয় । 
যেখানে এসব তোমার ব্রত-পাঁলনের বিরোধক, সেখানে এগুলি অপাঁলনীয়। 
16319 ০৮11 অন্তাঁয়কে বাঁধ। দাও । সে অন্তায় তোমার অস্তরেই থাকুক, 
কি তোমার কুল-প্রথাঁতেই থাকুক, কি তোমার দেশাচারেই থাকুক। 
বাইরে তুমি মান্ুষঃ ভিতরে হয়ত একটা কদর্ধ্য পশু দিনের পর দিন সঙ্গোপনে 
প্রবদ্ধিত হচ্ছে। সে পশুকে দমিত ক'রে ভিতরের দেবতাকে জাগিয়ে 
তুল্‌তে হবে। তবে তোমার ব্রত গ্রহণ সার্থক হবে। কিন্তু এক পশুকে দমন 
কত্তে গিয়ে আর এক পশুকে না প্রশ্রয় দাও, তার জন্ত তোমাঁদ্রিগকে 
ভগবৎসাঁধনেই জোর বেশী দিতে হবে। 
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একটী রিপুঢক দমনাচর্থ অপর রিপুঢক ইন্ধন দ+ন 

শ্শ্রীবাবা বলিলেন,_-একটা খাঁচার একদিকে একটা বাঘ, আর 
একদিকে একটা ভালুক! খাঁচার এক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে | যদ্দি 
তাকে এখনি মেরামত না কর, ত]1 হ'লে হয়ত ভালুকটা এসে তোমাকে 
মারবে । তুমি তখন ভালুকের আস্বার পথ বন্ধ কর্ববাঁর চেষ্টার জন্ত যদি 
বাঘের পাশের বেড়া ভেঙ্গে ভালুকের আসা বন্ধ কর্তে চাও তবে আবার বাঘ 
এসে তোমার ঘাঁড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে। এ সব ক্ষেত্রে একটার বেড়া না 
ভেঙ্গেই অপরের আন্বার পথ বন্ধ কত্তে হবে। ভালুকটাঁকে যদি আকফিং 
খাওয়াতে আরস্তভ কর, তা হ'লে ত্রমে সে নেশার বশ হবে, অনিষ্ট 
করার ক্ষমতা তাঁর লোপ পাবে। তারপরে আবশ্তক হয় ত' যে দিন 
ইচ্ছা সে দিন তাকে গল! টিপে মেরে ফেল্তে পারুবে। অথবা যে দিন 
তাকে তোমার কাজে লাগান দরকার, বলোত্তেজক ওষধ প্রয়োগের 
দ্বারা তাঁকে কর্মক্ষম ক'রে তাকে দিয়ে নিজের কাঁজ করিয়ে নিতে 
পার্কে । এই আফিং হল ভগবানের নাম। যে কাম সকলকে মোহিত 
করে, সেই কামকে তুমি ভগবানের নাঁম সাঁধন কত্তে কত্তে অনাবাসে 
দমন ক'রে ফেলতে পারবে। তাই এই বিষয়ে ভগবৎ-সাঁপদনের উপরেই 
বেশী জোর দেওয়া সঙ্গত। একটা রিপুকে দমন কত্তে গিরে অপর 
রিপুকে ইন্ধন দেওয়া উচিত নয়। ক্রোধকে প্রশ্রয় না দিয়ে যাতে কাম 
দমন ক'রে চল্তে পার, তা'র দিকে তোমাদের দিতে হবে প্রথর লক্ষ্য । 

রিপুর দীস হইও না, প্রভূ হও 

শ্ীশ্রাবাবা বলিলেন,_কামই বল, ক্রোধই বল, কোনো! রিপুই প্রকৃত 
প্রস্তাবে রিপু নয়। তুমি যখন তাঁর, অধীন, তখন সে তোমার রিপু। 
সে খন তোমার অধীন, তখন সে তোমার বন্ধু । রিপুর দাস না থেকে, 
তার প্রভু হও। যতক্ষণ তুমি দাঁস, ততক্ষণই তার কাছ থেকে তোমার 
বিপদের সম্ভাবন।; খন তুমি প্রভূ, তখন সে তোমার সর্বকার্যে সহাম্নক। 
যে কামের দাস, জগতে সে নারকী লম্পট বলে প্রকীতপ্তিত, কিন্ত 
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কাম যার দাঁস, জগতে সে মহাযোগী মহেশ্বর ঝ'লে প্রপূজিত। কামকে 
যে দাসের মত রাখতে পারে, কান্তিকেয়ের মত বীর্যবান ও গণেশের 
মত সর্বসিদ্ধিদাত! পুত্র তাঁর জন্মে, লক্ষ্মীর মত শ্রীসম্পন্না এবং 
সরম্বতীর মত জ্ঞানবতী কন্তা তাঁর জন্মে। আর কামের যে অধীন 
হয়, তার ঘরে জন্মে অনত্যত, যথেচ্ছাঁচারী, কুক্রিয়াক্ত বহুনিন্দিত 
অবাঞ্চিতের দল। 


দীক্ষা ও শিক্ষা 


অপরাহ্ছে যদিও কোনও সভ| হইবার কথা ঘোধিত ছিল না, তথাপি 
বহু লোক সত্কথা শুনিবার জন্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন সাহার বাড়ীর প্রাঙ্গনে 
জমিয়াছেন। সমগ্র আঙ্গিনা লোকে ভরিয়া গিয়াছে । একজন প্রশ্ন 
করিলেন দীক্ষাগ্তর ও শিক্ষাণ্তর সম্পর্কে । 


শশ্রীবাবা বলিলেন, _ঈশ্বর-সাঁধনকে একটী লুদুঢ নিষ্ঠার ভিত্তিতে 
দাড় করাবাঁর জন্তই দীক্ষার প্রচলন। কারণ অদীক্ষিত ব্যক্তি একটা 
মন্ত্রাধনে দীর্ঘকাল লেগে থাকে না, থাকতে পারে না। দীক্ষিত বাক্তি 
যাতে প্রাপ্ত সাধনে আস্তে আস্তে নিরুৎসাহ ভাব অবলম্বন না করে, 
তাঁর যাতে নামে রুচি না কমে যাঁর, তার যাঁতে অধ্যবসায় না প্রদমিত 
হয়ে পড়ে, তার জন্ত প্রয়োজন শিক্ষার অর্থাৎ অনুশীলনের । সাঁধন- 
পথে অগ্রসর ব্যক্তিরা অনগ্রসর ব্যক্তিদের এই অনুশীলনে সাহাঁধ্য করেন, 
কর! সঙ্গত বিবেচনা করেন। এই হ'ল শিক্ষার মূল কথা। পরে আস্তে 
আন্তে এক একটি সম্প্রদায়ের ভিতরে দীক্ষামন্ত্র দানের ব] গ্রহণের 
পরে আবার একটী ক'রে শিক্ষামন্ত্র দেওয়।র বা নেওয়ার প্রথা শ্& ভয়ে 
গেল। এই প্রথ স্ব হবার মৌলিক প্রয়োজন তৎকালে যাই থাঁকুক না 
কেন, মানুষ যে দিন যুক্তি, বিচার এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপরে নিজ 
সাধন-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত কে দৃঢ-প্রতিজ্ঞ হবে, সেদিন এই প্রথার 
প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে । 
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সাধনেন একনিষ্টার আবশ্টাকতা 

শ্ীপ্রীবাবা বলিলেন,-কিস্ত ধারা এই প্রথার উপরে বিশ্বাসী এবং 
নিজ নিজ জীবনে দীক্ষামন্ত্ররে পরেও আবার একটী পৃথক শিক্ষামন্তর 
গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাদের নিরস্ত করার জন্য শক্তি-ক্ষয় 
আমি প্রয়োজন মনে করি না। তারা তাদের নিজ নিজ বিবেকের 
বাণী শ্রবণ ক'রে পথ চলুন | নাত্র ধারা মনে করেন যে, আমার বাক্যই 
তাদের চাঁই, অন্ত ব্যবস্থার প্রতি তারা দৃকপাত কর্ষেন না, তাদের 
জন্য আমার উপদেশ এই যে, একটা মাত্র মন্ত্রের ভিতরেই বাবা ডুবে 
যাঁও, দুয়ারে দুয়ারে মন্ত্র চেখে বেড়ালে কোনো লাভ হবে নাঃ 
একটা মাত্র সাধনেই নিজেকে আহুতি দিয়ে দাও, শত শত স্থানের 
শত শত যজ্ঞানলের তাচ লাগিয়ে জীবন সার্ক হবে না । সাধনে 
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী একনিষ্ার সাধন-পথ-চারীর পক্ষে ছিচারী 
বা বহুচারী হবার মত বিপদ আর কিছু নেই। 

ভারতীয় জীবন একনিষ্টার মর্ষ্যাদা 

শীশ্রীবাবা বলিলেন, ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার আদর্শ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ । মন্দৌদরী গুণবতী রমণী ছিলেন, কিন্তু একজনেও আমরা তার 
পূজা করি না, করি সীতার পুজ। । কুস্তী বা দৌপদী যত মহত্বই 
অজ্জন ক'রে থাকুন না কেন, তীঁদের ন'ম শ্রবণ মাত্রই মাথা কারো! 
শ্রদ্ধায় নত হয় না, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব বুঝিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক 
অবতাঁরণ কত্তে হয়। কিন্তু সতী, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তার নামটা ম্মরণ মাত্ব 
বিনা যুক্তিতে বিনা তর্কে আমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিই। দৌপদী 
অসাধারণ মেয়ে হ'লেও আমরা নিজেদের একটী মেয়েকেও “দৌপদার 
মত হও” এই আশীর্বাদ করি না, আশীর্বাদ করি এই ব'লে যে,_-“সীভার 
মত হও, সতীর মত হও।” অহল্যা প্রভৃতি পঞ্চ নারীকে শ্লোকের 
কাঠামোতে বেধে প্রত্যহ বাধাকর ভাবে প্রাতঃম্বরশীয় ক'রে রাখা 
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৮9 অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খও 


সত্বেও আমরা সীতার মতই মেরে চাঁই, সতীর মতই মেয়ে চাই। 
এর কারণ কি, এর কারণ হচ্ছে এই ষে, ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার 
মর্যাদা অতীব বুহৎ | শ্রীরামচন্দ্রের জীবন যে আমার্ধের চথে এত মহৎ, 
তার একট! অতীব প্রধান কারণ এই যে, ইচ্ছা করলেই যিনি পত্যুত্তর 
গ্রহণ কত্তে পাত্তেন,_যাঁর পিতা দশরথ স্বয়ং একজন বহুপত্বীক সম্রাট, তিনি 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পীদন কালে ধাতু-নিশ্ষিত সলীতা-মুত্ডি দিয়ে কাঁজ চাঁলাঁলেন, 
তবু পুনরার দাঁর-পরিগ্রহের চিন্তা পথ্যস্ত কল্পেন না৷ | ভারতীয় জীবনে 
একনিষ্ঠার মূল্য এতই অধিক | সমাঁজ-জীবনেই যদি একনিষ্ঠার এত 
মধ্ধ্যাদ। হয়ে থাকে, তবে কি সাধনজীবনে একনিষ্ঠ অধিকতর 
মূল্যবান ঝলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়? 


রহিমপুর 
২৯শৈে ভার, ১৩৩৯ 
আম্মভ্য সঙ্গীত 
গত রাত্রে গ্রীশ্রীবাবা নিলথি হইতে ফিরিয়া! আসিয়াছেন। অদ্য বেলা 
দ্ূশ ঘটিকায় মুরাদনগর হইতে দুইটী স্বক্ঠ গায়ক যুবক দীক্ষা নিতে 
আসিল। 
শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,_কি রে গান শুনাঁতে 
এসেছিস্‌ নাকি ? *“এভারত জাগবে আবার জাগবে রে তাই তপোবলে ; 
এ দেশের অতুল গরব ডুববে না আর অতল জলে ? 
১৩৩৭-এর ৬ বৈশাখ তারিখের উৎদবে সভা-প্রারস্তে উক্ত দুইটা 
ভাই শ্রশ্নীবাবার রচিত এই গানটা সভাস্থলে গাহ্য়াছিল। 
যুবকছয় বলিল,-না বাবা, গান শুনাভে আসি নাই, এসেছি 
দীক্ষা নিতে । 
্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_হা, হা, এখন বুঝতে পাচ্ছি । মাত্র একদিন 
গান শুনিয়ে বিদায় নিয়ে যেতে চাও না, ভোমরা আমাকে গাঁন 
শুনাতে চাও আজীবন আমরণ | এন তোমাদের দীক্ষা দিচ্ছি। 
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পূর্ণ মানুষের লক্ষণ ৮৫ 


নান্মর গাল 

দীক্ষাদানাত্তে শুশ্রীবাবা বলিলেন,-আঁজ থেকে তোমাদের নামেক 
গাঁন গাওয়া নুর হল | মঙ্গলময়ের নাম অবিরাম শ্বাসেপ্রশ্বাসে 
গান কর। এ গান গেয়ে নিজে কৃতার্থ হও, জগৎকে কৃতার্থ কর | 
এ গান তোমার বাইরের লোকে শুন্বে না, অন্তরের জনেরা শুন্তে পাবে । 
এ গাঁন কেউ বাইরের কাঁণে শুন্তে পাবে না, অন্তরের কাখে শুন্তে পাবে। 
নামের গাঁন বড় মজার গান। আমি যদ্দি এখাঁনে বলে গাই, তোমরা শুনতে 
পাঁবে শত যোজন দূরে থেকে ; তোমরা যদি এখানে বসে গাঁও, আমি শুন্তে 
পাৰ কোঁটি যোজন দূরে থেকে । এগান আফুংপ্রদ,প্রীতিপ্রদ, সুখপ্রদ, শাস্তিগ্রদ, 
অর্থাৎ নামের গাঁন যে গায়, তাঁর আধু বদ্ধিত হয়, তাঁর অন্তর জগতের 
সকলের প্রতি প্রীতির রসে আপ্ন,ত হয়, তার প্রকৃত সখের আস্বাদন জন্মে, 
সকল ঘন্দ-বিছেষ, সংশয়-শস্ক! বিদূরিত হ'য়ে তাঁর পরম প্রশান্তি লাভি হয়। 

পুর্ণ মানুষর লক্ষণ 

অপরান্নে আশ্রম-সমাগত জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিলেনঃ__ 
একটা পুর্ণ মানুষের লক্ষণ কি? 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,-একথার জবাব মহরষি বাল্সিকীর মূল 
রাঁমায়ণের প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। মহামুনি বাল্সিকী বেদবিদ্গণের 
অগ্রগণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা কল্েন,_“হে মুনে, বর্তমানে পৃথিবীতে 
কোন্‌ ব্যক্তি বীর্্যবাঁন্, ধার্শিক, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী ?” নাঁরদ-ঝষি উত্তর 
দিলেন যে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র এইরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তি। বাল্সিকী 
জিজ্ঞাসা করেন নি যে, কোন্‌ "নুপতি” বর্তমানে এইরূপ গুণান্বিত। 
তিনি জিজ্ঞাসা কৃচ্ছেনঃ কোন ব্যক্তি” বর্তমানে এরূপ গুণাঁঘিত। অর্থাৎ 
তিনি গুণবাঁন রাঁজার খোঁজ নিচ্ছেন নাঃ অনুসন্ধান কচ্ছেন গুণবান্‌ 
ব্যক্তির, সেই ব্যক্তি এখন রাঁজাই হোন, কি ভিক্ষুকই হোন, তাতে কিছু আসে 
যায়না । তিনি আদর্শ পুরুষের খোঁজ কচ্ছেন এবং যে কম্নটি শবের দ্বারা 
আদর্শ পুরুষের গুণাবলি প্রকাশ পায়,সেই শ্ব্বস্বরূপে ব্যবহার কচ্ছেন “বীধ্যবান্ 
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৮৬ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


“ধার্মিক “কৃতজ্ঞ ও “সত্যবাদী” এই চারিটা শব্ধকে | এই চারিটা শব্দের ভিতর 
দিয়েই একটা পূর্ণ মানুষের লক্ষণ বা মানুষের পূর্ণতার লক্ষণ প্রকটিত হচ্ছে। 


বীর্য বত মনুষ্যতত্রর প্রথম লক্ষণ 

শ্ীশ্রাবাবা বলিলেন,- পূর্ণ মানুষের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে বীধ্যবন্থা। বীর্য্য 
মানে উৎসাহ, বীধ্য মানে ধৈর্য্য, বীর্ধ্য মানে শক্তি। যাঁর উৎসাহ নাই, 
ধৈর্য্য নাই, শক্তি নাই সে পূর্ণ মানুষ নয়। নায়মাঁত! বলহীনেন লভ্যঃ। 
বীরভোগ্য। বসুন্ধরা! | যে দূর্ববল, সে ত অমানুষ ! জগতে দুর্ববলতাঁই সব চেয়ে বড় 
পাপ। জগতে দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্তই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর । দুর্বল ব্যক্তি নিজ 
অক্ষমতার দৈন্যে নিত্য পরাধীন চিরপরমুখাপেক্ষী | দুর্বলত] তাঁর ওষ্ঠকে মিথ্যার 
বাস-ভবনে পরিণত করে, বাহুকে কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক করে, তাঁর মনকে 
কল্যাণবিমুধ, কুন্তিত ও সঙ্কুচিত করে। ছুর্বলতাঁই জগতের সকল পাপের 
প্রসবিনী। ।এজন্যই আদর্শ মানুষের অন্বেষণকারী বাল্সিকী প্রথমেই উচ্চারণ 
কল্েন,_কে বর্তমাঁনে বীর্ধযবান ? 


ধান্মিকভ। সনুষ্যতত্বর দ্বিতীয় লক্ষণ 


শীশ্রীবাব! বলিতে লাঁগিলেন,_-কিন্তু জগতে বহু বলবীধ্যশালী পরাক্রাস্ত 
ব্যক্তি জম্মেছেন, ধাঁদের আদর্শ পুরুষ বলে মান! চলে না। কেননা তাদের 
যেমন বীরত্ব ছিল, তেমন আবার ধার্মিকতা ছিল নাঁ। একাকী বীধ্যবত্তা 
খুব বড় গুণ নয়, যদি তাঁর সঙ্গে না থাকে ধার্িকতা। অধার্শিকের বীধ্যবস্ত। 
জগৎকে উৎপীড়িত করে, ধরণীকে তাপদগ্ধ করে, মানবের শাস্তি নাশ করে। 
এই জন্যই বীর্ধ্যবত্বার সাথে চাই ধাশ্মিকতা। কিন্তু ধার্মিকতা বলতে কি বুঝাঁয়? 
চলতি ভাবে বুঝায় শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রান্মশীসিত জীবন যাপনের চেষ্টা। আঁর 
বুঝায়, পরকালে বিশ্বাস এবং পরকালের কুশল-লাভের জন্য ইহকাঁলে সং-জীবন 
যাপন করার চেষ্টা। পরকাল কিছু থাঁকুক আর না থাকুক, পরকালের কুশল- 
লাভের চেষ্টা উপলক্ষ্যে ইহকালের সর্ববিধ কুশল-লাভ হয়ে থাকে, এটি 
ধার্মিকতার প্রধান ও প্রকট সকল । কিন্তু ধার্িকত।র সব চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা 
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কতজ্ঞতা মন্ুয্যত্ের তৃতীয় লক্ষণ ৮৭ 


হচ্ছে সর্বদা এমন একটা মনোভাবের পরিবেষ্টনীর ভিতরে বাস করা,এমন একটা 
মেজাজের মধ্যে থাকা, যাতে বাক্য ও কাঁধ্য সর্ধবদ। মহত্তম আদর্শকে উচ্চতম 
মঙ্গলকে অনুসরণ ক'রে চলতে বাধ্য হয় । আমার বাঁক্য এবং কাধ্য যদি আমার 
নিজের হিতের জন্যই মহত্তম আঁদর্শেয় অনুসরণ করে, তাতে আমার কুশলের 
সাথে সকলের কুশল অবশান্তাবী। যেখনে স্বার্থপরতাঁর অনুসরণ ক'রে ব্যক্তিগত 
সঙ্কীর্ণ প্রান্তিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের বাক্য এবং কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে 
একের কুশলের ভিতর দিয়ে বহর কুশল হ'তে পারে না । তাই ধর্ষের প্রয়োজন, 
তাই ধার্মিকতাঁর প্রয়োজন । 
কুতত্তা মনুষ্য০ত্বর তৃতীয় লক্ষণ 

শ্ীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,_আমরা ধর্ের নামে কত কলহ করি, কত 
লড়াই দেই, কত লেখনী-সঞ্চালন করি, কত রসনা-কওুয়ন মিটাই, কিন্তু 
জীবনের ভিতরে যদি ধন্ুকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে না পারি তাহ'লে ত ধার্মিকতার 
বাহ্য সৌষ্ঠবে কোন কাজ দেবে নাঁ। প্রমাণ থাঁক চাঁই যে, আমাদের জীবনে 
ধন্ম মৃত্তিমন্ত হয়েছেন । তাঁর সহস্র লক্ষণের মধো স্ফুটতম লক্ষণ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা 
এই জন্যই মহাঁমুনি বাঁল্সীকি ধাঁর্শিক* কথাটার পরেই বলছেন “কৃতজ্ঞ, কথাটা । 
যার জীবনে কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট, সে ধার্শিক না হয়ে পারে না। যে ধার্িক, তাঁর 
জীবনে কৃতজ্ঞতা ন1 ফুটে পারে না । ভগবানের দান, মানুষের দাঁন, স্কুল দান, 
সন্ দান, সকলের সকল দাঁনেই ধাঁশ্মিক ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হন। মনে মনে কৃতজ্ঞতার 
ধণভাঁর অনুভব করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, অন্তরের ধন্যবাদের অর্থ্য সাঁজিয়ে 
তিনি উপকারীকে অর্পণ করেন । জগতের যত স্থানে জ্ঞাত অজ্ঞাত যত খণ 
আছে, সব খণের জন্য তিনি হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্বেল তরঙ্গাঁভিঘাঁত উপলব্ধি করেন । 
“একটা ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে ক্রম-বিকশিত হ'য়ে কোটি কোটি বৎসর ধ'রে 
আবর্তন-বিবর্তনে রূপান্তর পেয়ে পেয়ে আজ এই মনুষ্-দেহ হয়েছে? 
- এভাবে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদীদের মতানুসারেই চিন্তা কর, অথবা “একটার 
পর একটা ক'রে চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ ক'রে, কত জননীকে 
কত কেশ দিয়ে ত্রমে ক্রমে এই মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি,” এভাবে 
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৮৮ অখণ্ড-সংহিত৷ [ ৯ম খণ্ড 


জন্মাস্তর-বাদীদের সংস্কীরানুযায়ীই চিন্তা কর,_-লক্ষ্য করলেই বুঝবে, একট! 
প্রাণীর কাছেও তোমার খণ-স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। সর্বাত্র ঝণ- 
স্বীকার করা ধান্সিকতার জলস্ত লক্ষণ। কারণ, কৃতজ্ঞতা মানবকে ওদ্ধত্য- 
বর্জিত করে, বিনয়ী করে, বিন করে। ধাল্সিকের' পবিত্র হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা 
যেন একটা স্বয়ংজাত গুণ, একটা স্বতঃসিদ্ধ সম্পত্তি । 


সতভ্যলীলতা মনুষ্যচত্বর চুড়ান্ত লক্ষণ 


শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, কিন্তু জগতের সকলের নিকটই যার ঞণ, 
জগতের সকলের নিকটই যে কৃতজ্ঞ, জগতের সকলের প্রতি পরস্পর 
বিরোধী কর্তব্য এসে দাঁড়ালে সে কার নির্দেশ নিয়ে কর্তব্য নিদ্ধারণ কর্ষধে? 
একজনের দ্বারা আমি উপকৃত ব'লে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে। 
ঠিক এরূপ আর একজনের দ্বারা আমি ঠিক এ রকমই উপরূত আছি, 
কলে তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা আছে। এই দুই বক্তি একই সময়ে 
আমার উপরে একই বিষয়ে সমান সেবার দাঁবী কল্লেন, যা একজনকে দ্দিতে 
গেলে আর একজনকে দেওয়। যাঁর না। সে সময়ে আমিকি কর্ব? কার 
নির্দেশে চলব? এই সমস্যার মীমাংসার জন্তই কবিগুরু বাল্সিকী মুনিশরেষ্ঠ 
নারদকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,_“কোন্‌ ব্যক্তি সত্যবাদী ?” সত্যবাদী শব্দের 
মানে এখানে শুধু সত্যবাদীই নয়, এব মাঁনে সত্যচারী, সত্যশীল, 
সত্যান্থসরণকারী। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা-বোধ যেখানে ছুই বিরুদ্ধ কর্তব্যের 
মধ্যে সংঘাত হৃষ্টি কর্ষে, সেখানে, কর্তব্য-নির্ণাযক হবে সত্য। পিতা 
দশরথ আদেশ দিয়েছেন, “বনে যাও,” মাতা কৌশল্যা আদেশ কচ্ছেন, 
“গৃহে থাক” । দুজনই সমান গুরু, একজন জন্মদ্রীতি৷ ও প্রতিপালনকর্তা, 
অপর জন গর্ভধাঁরিণী ও স্তন্যরসপ্রদণায়িনী। কৃতজ্ঞ! কার কাছে কম? 
কাকে মানি, কাঁকে উপেক্ষা করি ? এই প্রশ্নের মীমাংসা কলেন 
রামচন্দ্র সত্যের মানদতও। পিতা সত্যে আবদ্ধ, মাতা সত্যে আবদ্ধা নন। 
সুতরাং পিত্রাদে*ই পালনীয় । 
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সর্বদা অতন্দ্িত থাক ৮৯ 
রহিমপুর 
৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৯ 
অদ্য বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাঁবা গ্রামের কোনও বিশিষ্ট পরিবারের 
ছুইটী ধান্মিক] বাঁল-বিধবাঁকে দীক্ষাদখীন করিলেন। 
উপাসনা-সময়ের নিষ্ঠা 
দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দ্রিলেন,._-সংসারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য 
উপেক্ষ! করাঁর উপাক্স নেই, প্রযোৌজনও নেই। কিন্তু সকল কর্মের মাঝে 
একথা! মনে রেখ, সংসার-সেবা আগন্তক কর্তব্য হিসাবেই কচ্ছ, 
তোমাদের চিরন্তন কর্তব্য মঙ্গল-নিলয় শ্রীভগবানের সেবা । কোনও দেশ 
ভ্রমণে গেলে পথের মাঝে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দেখলে যেমন তাঁকে 
কিছু খাবার কিনে দাঁও এবং অন্ত ভাবে যতটা! পার, তাঁর কষ্টের লাঘৰ 
কর, কিন্তু সব সময় খেয়াল রাঁখ যে বেলা বাঁরোটায় তোমাকে অযৌধ্যার 
গাড়ী ধরুতেই হবে, এতে অন্তথা করার উপাঁয় নেই, ঠিক তেমনি 
সংসারের প্রতোকের সাধ্যমত সেবা কর্ধে কিন্ত গাঁড়ী ধরবাঁর সময় এলে 
আর একচুল দেরী কর্ষে না । দৈনিক উপাসনার সময়ে হাজার কর্তব্য 
এলেও ভগবানের কাঁজই আগে ক'রে নেবে। 
সক্পুদা অভভ্দ্রিভ থাক 
অপরান্ছে আশ্রম-সমাগত কয়েকজন যুবককে শ্রীশ্রীবাঁব। নানাবিধ হিতকর 
উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন, সর্বদা অতন্দ্িত থাক | নিমেষের তরেও 
বিস্থৃত হয়ে! না যে, চত্রীর্দকের সহঅ মায়াজাল ছিন্ন ক'রে তোঁমাদিগকে 
জ্ঞানময়,। খতময়, প্রেমময়, আনন্দময় জ্যোতি-লেণকে সত্য আন্বাদন লাভ 
কত্তে হবে। সাঁধকদের মুখে সেই নিত্যানন্দধামের প্রাণারাম বর্ণনা শুনেই 
ক্ষাস্ত থেকো না, নিজের চখে তা প্রত্যক্ষ করার জন্ত প্রস্তুত হও, 
যত্ববান হও। আছ আছ বালক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, প্রকৃত তপত্বীর 
স্াঁয় নিজের স্বভাঁবটাকে নিশ্মল ও পূর্ণবিকশিত কর্বার জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্টান্বিত হও। রিপুগণের উল্লাস প্রশমিত কয়ে নিজেকে তাঁদের করাল 
কবল থেকে মুক্ত করার জন্ত প্রাণপণে যত্বশীল হও। 
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৯০ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ভগবান5ক জান্বার উপায় 


উপদিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,--ভগবানকে জান্বার 
উপায় কি;? 

শ্ীশ্রাবাবা বলিলেন,__বাহা জগৎ থেকে সর্বাগ্রে তোমার সমগ্র ইন্দ্রিয়- 
গণের সন্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নাও। তারপরে প্রেমভরে ব্যাকুল প্রাণে 
ভগবানের পরম-পবিভ্র নাঁম ধ'রে তাঁকে ডাঁক। একদিন নয়, দুই দিন নয়, 
দিনের পর দিন হদয়-ভরা আকুলত। নিয়ে তাঁর প্রেমময় নামের জপ 
চালাও। ক্রমে দেখবে, আপনি তোঁমার দিবাদৃষ্টি খুলে যাচ্ছে, তুমি তার 
পবিত্র স্বরূপ অবগত হয়ে ধন্ত হয়েছ । 


নাঢেম ক্রুচি 

্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন”_কিন্ত তুমি যে দিনের পর দিন তাঁর 
নাম ধরে তাঁকে ডাকবে, তাঁর জন্ত নামে রুচি আস দরকার। সেই 
রুচি কারো মহাঁভীাগ্য-গুণে তার অপাঁর রুপায় আপনা আপনি আসে। 
আর সকলের নাঁমে রুচি স্থ্ট হগ্ত অবিরাঁম নাম কত্তে কত্তে। ভাল লাগুক 
আর ন! লাগুক, নাম ক'রে যেতে থাক। নীম নিজের শক্তি নিজেই 
প্রকাশ কর্রবেন। একবারও যদি নাম জপ, তবে জেনো, তারও ফল 
আছেই আছে। 

নাসজ্পের প্রত্যক্ষ ফলা 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,__নাম কখনও বৃথা হয় না। সকল দিকের পিছন- 
টান অগ্রাহ্হ ক'রে একটা সপ্তাত নাম জপ ক'রে দেখো, দেহে মনে 
তাঁর প্রত্যক্ষ ফল দেখ তে পাবে । দেহে আপনা আপনি একটা অনির্বচশীয্ 
ন্গিগ্ধতা উপলব্ধ হবে, চক্ষুর দৃষ্টি আপন! আপনি প্রসন্ন হবে, 
মস্তিষ্ক উত্তে জনা! পরিহার কর্ধে, শ্বাস-প্রশ্থাসের গতি নিরুদ্ধেগ হবে, 
হৃৎস্পন্দন প্রশান্ত ভাবে হ'তে থাকবে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বেগ কমে যাবে। 
এসব ফল ত যেকেউ কয়েক দ্রিন নাম জপ করলেই প্রত্যক্ষ কত্তে পারে। 
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তপস্বীর দান ৯৩ 


কিন্তু নাম জপের যত ফল, তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুফল প্রথমে হচ্ছে 
নামে রুচি, শেষে হচ্ছে ভগবত্প্রেম। 


আমুকী (নোয়াখালী ) 
১লা আশ্বিন, ১৩৩৯ 


অদ্য প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীপ্রীবাবা জনৈক, শরম সহ সৌনাইমুড়ী 
আসিয়া পৌছিয়াছেন। শিবপুর গ্রামনিবানী এশ্রাবাবার এক ভক্ত শ্রীযুক্ত 
উপেন্্র মজুমদার এবং আমুকী গ্রামনিবাসী ধু যশোদা কবিরাজ 
শ্রীপ্রীবাবাঁকে অভ্যর্থনা! করিতে ষ্টেশনে আঁপিয়াছেন। একখানা নৌকা- 
যোগে সকলে আমুকী রওন৷ হইলেন । 

তপস্কীর দান 

কবিরাঁজ মহাঁশয় মহাঁত্া ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য এবং সদ্িষয়ে 
অত্যন্ত সদালাপী। তিনি নানা সত্প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ধ করিতে 
লাগিলেন । 

কোনও একজন নিক্ষিঞ্চন মভাপুরুষের তিরোধান সম্পর্কে আলোচনা 
হইতে হইতে শ্রীশ্রীবাঁবা বলিলেন, _তপন্বী মহাপুরুষেরা' জন-সমাঁজের জন্য 
দেহাঁবসাঁনে নিজ নিজ তপন্যাঁর উত্তরাধিকার রেখে যান । অর্থ বা 
সম্পত্তি, গোধন বা বিরাট বিরাট মঠ তদের কাঁছে আমাদের দাবী 
নয়। ইচ্ছা হয় বা সম্ভব হয়, সৎকার্যের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্ত বিত্ব- 
সম্পত্তি, তীরা রেখে গেলেন, ভাল কথা | ইচ্ছা হয় বাঁ সম্ভব হয়, 
আধ্যাত্মিক অন্ুশীলনকে একস্থানে ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত করার উদ্দেশ্ঠে 
মঠ প্রতিষ্ঠা তারা ক'রে গেলেন, ভাল কথা । কিন্তু এসব তারা রেখে 
যাঁন আর না যান, তাদের কাছে জগতের যা প্রয়োজন এবং দাবী, 
তা হচ্ছে তাঁদের সুনির্মদল তপস্যা । খধি বশিষ্ঠ কোনে! মঠ প্রতিষ্ঠ করে 
যাঁন নি, খধি বিশ্বামিত্রেরও প্রতিষ্িত কোনো মঠের কথা কেউ জানে 
না, মহাঁমুনি নারদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান পধ্যস্ত ছিলনা, কিন্ত 
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৯২ অখণ্-সংহিতা [ ৯ম খপ 


জগৎ তাদের তপস্তা থেকে উপকৃত হয়েছে। মহাঁপুরুষের যে তাদের 
অদ্ভুত জীবনের জলম্ত আদর্শ আমাদের জন্ত রেখে যান, তার! 
যে জীবকল্যাণে অনুষ্টিত সমস্তটুকু তপস্যা আমাদের মঙ্গলের জন্ত 
আমাদিগকে আশীষ রূপে বর্ষণ ক'রে যাঁন, এই টুকরই জন্ত আমর] চিরকৃতজ্ঞ। 
জগন্সঙ্গল-চিস্তার আঅুফল 

আমুকী গ্রামে পৌছিয়াঁও শ্রীযুক্ত যশোঁদা কবিরাঁজ মহাশয়ের সহিত 
অবিরাম সংকথা! চলিয়াছে। 

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, লোভের জিনিষ চিস্তা কত্তে কত্তে 
দেহ অজ্ঞাঁতসারে সেই দিকে যাঁয়। জগন্মঙ্গল অবিরাম চিন্তা কত্তে কত্তেও 
তেমন দেহ অজ্ঞাতসাঁরে জগন্গঙ্গলের দিকে ধাবিত হয় । কামুক ব্যক্তি 
অভীগ্সিত। রমণীর চিন্তা কন্তে করতে অজ্ঞাতসারে তার গৃহ-সমীপে 
উপনীত হয়। লোভী ব্যক্তি রসগোল্লার চিস্তা কত্তে কত্তে নিজের 
অজ্ঞাতসারে বাগবাজারে উপস্থিত হয়। ঠিক তেমনি সর্বজীবের হিত- 
চিন্তা কত্তে কত্তে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসাঁরে সর্বজীবের হিতজনক 
কার্যে রত হয়েযাঁয়। আমি যতই স্বার্থপর হ'য়ে থাকিনা কেন, 
সহম্র স্বার্থসেবার মাঝেও যদি অবিরাম “জগতের মঙ্গল” “জগতের 
মঙ্গল” বলে চিন্তা ক'রে যেতে থাঁকি, তাহলে হঠাৎ একদিন তাকায় 
দেখব যে, কোন্‌ দিন আমার অজ্ঞাতে আমি স্বার্পরতার গণ্ডী অতিক্রম 
কঃরে জীবসেবায় রত হয়ে গেছি। তখনও স্বার্থের প্রভাব আমাকে 
সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম কর্ষের না সত্য, কিন্তু তখনও যদি অবিরাম 
“জগতের মঙ্গল” “জগতের মঙ্গল” বলে চিস্তা চালাতে থাকি, তাহলে 
এমন সময় আস্বে, যখন আমাদারা জগতের অমঙ্গল-জনক কোনও 
কাধ্য সম্পাদন করা অসম্ভব হ'য়ে পড়বে । তারপরেও যর্দি “জগতের 
মঙ্গল” “জগতের মঙ্গল” এই চিন্তা অবিরাম চালাতে থাকি, তাহ'লে 
এমন সময় আস্বে, যখন আমি যা কিছু করি, যা” কিছু বলি, যা” 
কিছু ভাবি, তাঁর সম্পূর্ণ ফল গিয়ে জগৎ-কল্যাণেই রূপান্তরিত হয় | 
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যম কাহাকে বলে ৯৩, 


জগত কলঢাণ ও ভগবানের নাস 

শ্রশ্রীবাবা বলিলেন, _-ভগ্বদ্তক্ত সাধকের! ভগবানের নামকে জয়াস্বিত 
করার জন্ত বারংবার ললেছেন,_ভয় জয় জগন্মঙ্গলং হরেনাঁম, জগতের 
মঙ্গলকারক হরি-নামের জগ হউক। কেন তারা এরূপ বলেন? 
যে হেতু ভগবানের নামের সেবার ভিতর দিয়েই জগতের নিতাস্থায়ী 
মঙ্গলের প্রকাঁশ ঘটে, প্রতিষ্ঠা ঘটে । জগন্ঙ্গলের সাধক যখন 
তার জগন্মঙ্গল সন্কল্পকে মঙ্গলময় ভগবানের পরমপবিজ্ঞ নামের সাথে 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তখন তাঁর জগন্মঙ্গল চিরস্থায়ী মঙ্গলে 
পরিণত হয়। 

সংষম কাহাঁতে বেল 

বেলা ছুই ঘটিকাঁর সময়ে জয়াগ এম-ই-স্কলের ছাত্রগণ উপদেশ-বাণী 
শ্রবণের জন্ত আলিয়াছে। শ্রীশ্রীবাব! প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে 
সংযমের উপদেশ প্রদান করিলেন । 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ তোমার সুযোগ আছে, তবু তুমি কোনও একটা 
আসক্তির বস্তুকে গ্রহণ কচ্ছনা, প্রাণপণ বযত্বে নিজেকে সেই আসক্তির 
বস্ত থেকে দূরে রাখ+ এর নাম সংযম। তোমার চক্ষু কোনো 
একটা দৃশ্য দেখতে একান্ত সমৃত্ন্ুক, তুমি জানো যে চক্ষুকে স্বেচ্ছাঁচারে 
চল্তে দ্রিলে কেউ তোমাকে বাধা দ্রেবার নেই, কিন্তু এতে তোমার 
দেহের বা মনের অধঃপতন ভ'তে পারে, তাই তুমি স্বেচ্ছায় চক্ষুকে 
শাসন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এলে,-এর নাম সংয্ম। তোমার কর্ণ 
কোনে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির কগ্চপ্বনি শুন্তে চাঁয়, কারণ তাঁতে তোমার 
অভীব প্রীতি-বোঁধ হয়, তুমি যদি এ কগ্রধ্বনি শোনার জন্ত চেষ্টা কর, 
তাঁহ'লে অন্যের অজ্ঞাতেই তা কত্তে পার, তবু তুমি বুঝতে পাচ্ছ যে, 
এর পরবর্তী ফল ভাঁল হবে না, অতএব তুমি কর্ণকে শাসন কর্লে, 
মনকে শাসন ক'রে রাখলে, চরণকে শাসন ক'রে রাখ লে»”-এর নাম 
সংযম । এই ভাবে তোঁমার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়£ই কখনো না কখনো 
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৯৪ অখণ্ড-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


কোনও জিনিষ বা ব্যক্তির জন্ত ব্যাকুলতা অনুভব কত্তে পারে । কিন্তু 
তুমি তাঁকে শাসন ক'রে রাখলে, যথেচ্ছাচারী হ'তে দিলে না, এমন 
কি নানা সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তুমি তা” উপেক্ষা করুলে, স্বাদের 
জিনিষকে লাঁভ কত্তে জিহ্বাঁকে প্রশ্রয় দিলে না, স্পর্শের জিনিষকে লাভ 
রুত্তে চমকে প্রশ্রয় দিলে না,--এর নাম সংযম । 


সংষম সব্রস্খের আকর 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, সংযম সর্বন্তথের আঁকর। ইন্দরিয়-নুখ-লোভে 
প্রমত্ত হয়ে হিতাহিত-বিবেচনা-বজ্জিত কদধ্য জীবন যাপনের ভিতরে 
স্ুথ নেই; সুখ আছে পঙ্কিল ব্যসন থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলায়, 
সুখ আছে ক্ষণন্গুখের লোভে নিজের সর্বনাশ না ক'রে নিত্যস্খের 
আশায় কাম-ক্রোধাঁদি রিপুচয়কে দমন করায়, স্থথ আছে ছুর্বলতার 
জনক রিপুর দীসত্ব না ক'রে রিপুকুলকে নিজের ক্রীতদাস ক'রে রেখে 
আত্মসংযমের ভিতর দিয়ে ধৃতবীধ্য, বলবাঁন ও উন্নত হওয়াঁয়। 


পুজা. ও টন5বদ্য 

শ্ীশ্রীবাবার বক্তৃতা-সমীপন হইলে ছুই একজন ছাত্র এবং কোনও কোনও 
শিক্ষক দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা ছাত্র জিজ্ঞাসিল যে, 
পূজা! করিতে নৈবেদ্যের প্রয়োজন আছে কিনা? 

শ্রশ্রীবাঁব। বলিলেন, __“পুজা” মানে সন্তোষবিধান। ধীর পুজা হচ্ছে, 
তারও সন্তোষবিধান, যে পূজা কচ্ছে তারও সন্তোষ-বিধাঁন! সুতরাং 
নৈবেদ্যাদ্ি সাজিয়ে যদি প্রাণে সন্তোষ লাভ কর, তবে তার প্রয়োজন 
আঁছে। ধার পূজা কচ্ছ, তাঁর সন্তোষ তোমার প্রাণের অকপট ভক্তিতে 
হবে, বাহ উপচার তাঁর জন্ত প্রয়োজন নয়। কিন্তু তোমার প্রাণের 
ভক্তি উৎপাদনের পক্ষে যখন বাহ উপচার প্রয়োজন হয়ঃ তখন জান্বে 
যে, এতে তাঁরও অসন্তষ্ট হবার কারণ নেই। নিজের আহারের জন্ত 
যখন তুমি পাঁয়েস রান্না কর, তখন ছুপ্ধ আহরণে, শর্করা আহরণে 
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মাংস-নিবেদন ৯৫ 


তোমার লোভ বেড়ে চলে। নিজের শয্যা বা দেহ সাজাবার জন্ 
যখন পুষ্পদল আহরণ কর, তখন তাঁর সুরভি গন্ধে ও মাল্য-গ্রস্থনে 
তোমার ভিতরে একটা অসাত্িক উল্লাস জাগরিত হয় । কিন্তু সেই 
পায়স যখন অভীষ্টের পুজার্থে প্রস্তত কর, সেই মালা যখন অভীষ্টের 
প্রীত্যর্থ গ্রন্থন কর, তখন চিত্ত সাত্বিক ভাঁবে পরিপূর্ণ হয়। এই জন্যই 
এইরূপ ক্ষেত্রে বাহ উপচার নিন্দনীয় নয়। 
মাংস-নিতবদন 

প্রশ্ন হইল+_ভগবাঁনকে মাংস নিবেদন কর! উচিত কি? 

শ্ীশ্ীবাবা বলিলেন, _যাঁই যখন খাঁও, নিবেদন ক'রেই খাঁওয়। উচিত। 
স্থওরাং যে জিনিষ শ্রদ্ধাপূর্বক আহার সম্তব, তাই মাত্র আহার করো । যা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে আহার করা চলবে না, তা আহারই করো না। মাংসাহাঁর 
যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে কর, তবে মাংসাহাঁরে আপত্তি করি না। যাঁর যেমন রুচি 
এবং যাঁর যেমন প্রয়োজন, সে তেমন আহারই কর্ষবে। এ নিয়ে কলহ কর 
নম্প্রয়োজন। কিন্তু তোমার আহারীয় বস্ত অন্কের দৃষ্টিতে মন্দ জিনিষ বলেই 
তুমি তা' নিবেদন কর্বে না, এ কখনো হতে পারে না । আহার যদি কর, তবে 
নি্বেদনও কত্তে হবে। 


নিতেদনের ভাব্পঙ্ষ্য 


শরীশ্রীবাবা বলিলেন, নিরেদন করার প্রকৃত তাৎ্পধ্যটা কি? পরমেশ্বর 

কি তুমি নিবেদন না কর্পে উপবাঁপী থাকেন? তুমি নিবেদন করার পরেই 
কি তিনি ছুই মুঠ! খেতে পেয়ে ক্ষুধার জালা থেকে একটু অব্যাহতি পান? 
মি যে নিবেদন ক'রে খাঁও, এট1 কি তীর প্রতি তোমার অনুগ্রহ? কোটি 
বরদ্ধাণ্ড যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সেই স্থষ্ট বস্তরসমুহের 'মধ্যে ক্ষুদ্রাঁতিক্ুদ্র 
একটা মানবের নিবেদন ছাড়া নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত গ্রহণ কত্তে শীরেন না? 
যাঁকে লাভ কল্লে নিখিল বিশ্বের সকল প্রাণীর ক্ষুধা-তৃষ্ণ দুরীভূত হয়, তিনি 
কি তোমার দেওয়। এক গণ্ডষ জল আর এক গ্রাস অন্নের প্রতীক্ষায় দিন 
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৯৬ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


কাটাচ্ছেন? না, তা নয়। নিবেদন কা ব্যাপারটা সম্পূর্ণই তোমার নিজের 
প্রয়োজন । শরীররক্ষার জন্তা আহারীয় গ্রহণ কচ্ছ, কিন্ত এই আহারীক় 
নিজের উপলক্ষ্যে গ্রহণ কচ্ছ ব'লে অহমিকা আর রিপুকুল তোমাকে ঘিরে 
ধরছে । তাই সকল অহমিকার হাঁত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি 
আহারীয় বস্ত সেই নিরঞ্জন পরমপ্রভুকে নিবেদন কর,_“হে প্রত, এ জিনিষ- 
গুলি তোমার, আমার নয়, তুমি এগুলি গ্রহণ কর, আমি তোমার দীনাতিদীন 
কিস্কর, তোমার তুক্তাবশিষ্ট প্রসাঁদ নিরহঙ্কার চিত্তে গ্রহণ ক'রে তোমার সেবার 
জন্য এই তনুকে গ্রস্তত করি ।” তোমার ভোগের বস্ত নিজেকে নিবেদন না 
ক'রে অগ্রে যে ভগবানকে নিবেদন কর, তাঁর শুভ ফল হচ্ছে এই যে, পরিণামে 
এই ভোগায়তন দেহও সম্প,্রূপে তাঁরই চরণে উৎসর্গ ক'রে দিতে সমর্থ হবে। 
আহারীয় নিবেদন হচ্ছে সমর্পণের সুরু । এই থেকে ক্রমশঃ সম্যক আত্মসমর্পণ 
তোমার যাঁতে এসে যাঁয়, তাঁরই জন্য আহারীয় নিবেদন এক বাঁধ্যকর ব্যবস্থা । 
খাদ্যাচ্র্খ প্রাণিহতন1 ও দয়। 

একজন শিক্ষক প্রশ্ব করিলেন, খাদ্যের জন্ত প্রাণিহত্য! করা যায় কি-না? 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, প্রাণী বলতে কি বুঝতে হবে, আগে তাঁর নির্ধারণ 
প্রয়োজন । ছাগ, মৎস্য, কৃর্ম, শশক,কবুতর, হংস প্রভৃতিই শুধু প্রাণী? না 
ড"টা গাছেরও প্রাণ আছে, লাউ গাছেরও প্রাণ আছে, শশা গাছেরও প্রাণ 
আছে বলে এরাও প্রাণী বলে পরিগণিত হবে? আর প্রাণী-হত্য! কর যদি 
অনভিপ্রেত হয়, তবে তাঁরই বা প্রকৃত কারণ কি, একথাও নির্ধারিত হওয়া 
ধপ্রয়োজন । কোনো প্রাণীকে হত্যা করলে সে কষ্ট পায়, এই জন্ত দয় বশতঃই 
ষদ্ি প্রাণি-হত্য! থেকে নিরস্ত থাক, তবে ড"টা গাছ, লাউ গাছ, শশা গাঁছকেও 
তুমি খাদ্য-প্রয়োজনে ব্যবহার কতে পার না; এদের প্রতিও দয়া-প্রদর্শন প্রয়ো- 
জন। তুমি খন এদের লতা কেটে আন, তখন এর! কষ্ট পায়। আর দয়াবশতঃ 
যদ্দি প্রার্ণিহত্য! থেকে নিরস্ত হও, তা” হলে ত* আপনা আপনি যে সব প্রাণী 
মরে যাচ্ছে, তাদের মাপ খেতে আপত্তি করতে পাঁর না। কিন্তু প্রচণ্ড রকমের 
মাংসাশী ব্যক্তিও মরা ছাগল বা মরা কবুতরের মাংস খাবে না। অবশ্ঠ 
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যুগ-প্রয়োজনে শরার-গঠন ও আহারের উদ্দেশ্য ' ৯ 


অসভ্য-বন্ত বা পার্বতা জাতিদের কগা স্বত্তন্্। তারা মরা জন্তর. মাঁদ শায়। 
কিন্তু তেমন আবার জীবিত প্রাঁণা হত।ারকালে তাদের মনে দয়ার কোনো 
প্রশ্নই ওঠে নাঁ। 
যুগ-প্রচয়াজঢন শরীর-গন্টন ও আহাঢরর উচ্দ্শ্থয 

শ্ীশ্ীবাবা দলিলেন,_খাগ্ঘ গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য শরীর যাত্রা নির্বাহ । 
আহার না কর্মে শবার থাকে নাঃ তাই আহার কত্তে হয়। আহার একটা 
বাধ্যকর প্রয়েজন। হাত কোনও ধন্মশান্পে এজপ কোন এ উপদেশ নেই,-- 
“ওতে মাঁনব, শরার রক্ষা জন্গ আঁঙার কণে11” সব ধর্মশাস্্রকার জানতেন যে 
তিনি উপদেশ দিন গার ন। দিন, লে|কের। খাগ্ঘ-সাঁমগ্রী সংগ্রহ করে আহার 
কর্ষেই কর্ষে। বিন্ধ কেউ কদাভার না করে, কেউ কুখাছ্য খেয়ে রগ্ন হয়ে 
না পড়ে, তারই জন্গ তাঁরা আহার সম্বন্ধে নানা বিধি-নিসেধ সৃষ্টি করেছেন। 
কোনও প্রকারেই কেনো প্রাণারই বিন্দুমাত্র অহিত না ক'রে মানুষের 
বাচবার উপর নেই । নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছ, তাতে কত লক্ষ কোঁটি 
প্রাণী তোমার অলন্দে মুতামখে পতিত হচ্ছে । থালা-বাসন পরিষার 
কচ্ছ, তাতে কত প্রাণীর শন্তিমকাঁল জমুপস্থিত হচ্ছে। সুতরাং 
প্রাণি-হত্যা পাপ, এই ঘুক্তির উপরে আহাধ্য নিদ্ধারণ কত্তে গেলে না 
খেয়ে থাকতে হর। আহারায় নিদ্ধারণের প্রথম এবং প্রধান যুক্তি হবে, 
শরীরপোষ্ণ। যে যুগে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী 
পূরণের উপযুক্ত ক'রে শরার গঠনের জন্ত তোমার কি খাগ্ভ গ্রহণ আবশ্যক, 
_-বিচার হবে এই খুক্তিতে। কোনে দেশ যদি থাকে পরাধীন, ক্ষাত্র 
শক্তি ছাড়া শন্ত শক্তি দিয়ে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার যদি অসম্ভব ব'লে 
বিবেচিত ভয় এবং দেশের অধিকাংশ নর-নারা যদি স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার 
কল্ে প্রাণদানের জন্তু আত্মগঠন কত্তে থাকে, তাহলে তখন তারা 
শরীরকে রণক্ষম ও আঁক্রমণ-কুশল করার জন্ত সর্বজনীন ভাবে ম।ংসাহার 
স্বর কর্বে,_-এটা ত” যুগের দাবী ! কোনো দেশ যদি থাকে 
সবল্পাযুদের নিবাঁপ-ভূমি, আধ্ুরৃদ্ধি-কল্গে যদি সেই দ্রেশের অধিকাংশ 
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৯৮ অখণ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


নরনারী সমুৎ্স্ুক হয়, তবে যে খা গ্রহণে পরবস্ভাঁ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার 
সম্ভাবনা কম, অথচ যা শরীরের সহিষ্্তা বদ্ধনে সহায়ক, দেশের 
অধিকাংশ নরনারী ত, সেই নিরামিষ আহারীয়ই গ্রহণ ক'রে যুগের 
দাবী পূরণ কর্ষে। সৈনিকের দীর্ঘ জীবন প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন 
হচ্ছে দু জীবন) দার্শনিক, অধ্যাপক, সাধক, তপস্বী, অর্থাঞ্িন-পরাঁয়ণ 
ব্যক্তি ও সাধারণ সংসাঁরীর দীর্ঘ জীবনই প্রয়োজন । তাই একজন 
দুঢ় জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে মাঁংসাশী হবেঃ অপর জন অনাময় 
দীর্ঘ জীবনের প্রয়োঁজনের তাগিদে হবে নিরামিষাশী । আঁভারীয় নির্ণয়ের 
যুক্তি হবে এইটা, _ প্রাণি-হিংসা বা অহিংসা নয়। 
খাপ, আ্বাত্ত্য,। ৩ লাজ 

শ্রীশ্ীবাঁবা বলিলেন._-তোঁমাঁর শরীরের প্রঞ্জোজনে বা তে মর জীবনা- 
দর্শের দাঁবীতে বাধ্য ভয়ে যদি তুমি মাংসাভাঁর কর, মজহার কর, 
তাহলে সুস্থ পশু, সুস্থ পক্ষী বা সুস্থ মত্শ্ই তোমার নেবদীয় হওয়া 
উচিত। অন্্ঙ্ক প্রাণীর মাংস খেয়ে নিজের শরীরকে অসুস্থ হবার স্থযোগ 
দিও ন]। এইটা শাস্বকারদের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল । এই জন্তই 
তাঁরা গৃভ-পালিত বৃষের মাংস অখাদ্য তালিকাভূক্ত ক'রে দিয়ে স্বচ্ছন্দ 
বনচারী মুগের মাসকে বৈধ ক'রে নিলেন । অথচ মুগ আর বুষ 
একই গোঁজাতির অন্তভূক্ত এবং অন্রূপ প্রাণী । কারণ, স্বচ্ছন্দ-বনচারী 
মগের রোগ-সম্ভাবনা অল্প । এজন্ধই তাঁরা গৃহপালিত বরা ও গৃহপালিত 
কুক্ধুটের মাংপকে নিষিদ্ধ ক'রে দিয়ে বনচারী বরাহ ও বনচাঁরী কুক্কুটের 
মাংসকে বৈধতার মধ্যাদা দিলেন। আঁবাঁর মাংস-ভক্ষণ যাতে তুমি লোঁভ- 
বশে না কর, তাঁর জন্ত অযজ্জীয় মাস, ভনিবেদিত মাংস নিষিদ্ধ 
ক'রে দিলেন। অর্থাৎ মোট কথ দীড়াচ্ছে এই যে, যে, ধে-খাছ্যিই 
গ্রহণ কর, শরীরের প্রয়োজনে কর এবং লোভ বজ্জন ক'রে কর। 
লোভ-লুব্ধ ব্যক্তি যদি নিরামিষও খায়, তবু ওটাকে নিষিদ্ধ খাদ্য বলেই মনে 
কত্তে হবে । লোভী ব্যক্তি নিরামিষ আহার ক'রেও ক্ুগ্নই হয়, স্বল্লামুই হয়। 
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আহার-শুদ্ধি ও উদ্দেশ্ঠ-শুদ্ধি ৯৯ 


আহার-শুদ্ধি ও উদ্দেশ্-শুদ্ধি 

শরাশ্রীবাবা বলিলেন,__শাস্ত্রে এবং সাঁধু-সঙ্জনদের সদ্াচারের ভিতর দিয়ে 
আহার-শুদ্ধি সম্পকে যত বিধান ও নির্দেশ রয়েছে, সবই আমাদের 
মঙ্গলের জন্ত। কখনো কখনো আমর! লোভবশে মে সব নির্দেশ অমান্ত 
করি এবং নিজেদের তর্কবহুল যুক্তির আবরণে সেই ছুরস্ত লোভকে ঢেকে 
রেখে নিজেদেরও প্রতারিত কার, অপর লোককেও প্রতারিত কত্ত চেষ্টা 
করি। আবার কখনো কখনো দেশ ও জাতির এতিহাঁসিক ভাগ্য-বিবর্তনের 
দিকে তাঁকিয়ে এ সব নির্দেশের অন্তয।-বিধান আবশ্যক মনে করি। 
আহার-শুদ্ধি সন্বন্ধে বিপি-নিষেধের শিথিলতা বিধানের জন্ত যত জন যত 
আন্দোলন করে, তার কারণ এই দুইটার একটী। মনে কর, ভারত 
আঁজ নিজের দেশ নিজে রক্ষা! করার অধিকার পেয়েছে । কিন্তু হঠাৎ 
পশ্চিম দিক গেকে রঞ্» বা শ্বেতবণ এক মাগন্ভক জাতি ভারত-বর্মকে পদাঁনত 
কর্ধার চত্ত দৃ্র্ঘ রণবাচিনী নিয়ে উপস্থিত হ'ল। অথবা! হঠাৎ পূর্ববদিক 
থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পীতকার জাতি চুড়ান্ত শঠতায় ভর ক'রে 
বলদৃপ বেয়োনেট হাতে ভারত আক্রমণ কর্ম । সেদিন কি লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি কী! মাথা রণক্ষেত্রে বলি দিয়ে ভারতের মর্যাদা, মান, 
স্বাতন্ত্য, মান্-গৌরব, শান্তি ও সম্পদ রক্ষার জন্ত চেষ্টা কত্তে হবে 
না? সেদিন কি কোনো যুক্তি দিয়ে কারা চুপ ক'রে বসে গাঁক! 
সঙ্গত হবে ? সেদিন যদি কেউ “অহিংস পরম ধন্ম” ব'লে চীৎকার 
ক'রে আকাঁশ বাতাঁদ মথিত ক'রে দের, ত হ'লে সেই চীৎকাঁরে কর্ণপাত 
করা! কি ধন্মজনক বা! ধন্মবন্ধক হবে? তা হবে না। সেদিন ছিন্নমস্তার মত 
নিজ মুণ্ড নিজ ভাঁতে ধরে রণ-তাগুব নৃত্য করাই হবে পরম পুরুষকার, 
পরম ধর্দ | তেমন বিকট মুভর্তে আতপান্ন আর কাঁচকলা সিদ্ধ একট! 
জাতির খাঁদা-তাঁলিক। পূর্ণ কত্তে পাঁরে না । সে দিন সামরিক প্রয়োজনে 
এবং সাময়িক প্রয়োজনে বহু চিরকালের নিরামিষাঁশীকে মাংসাহার কতে 
হতে পারে । বস্তুর শুদ্ধত! দিয়ে আহ।র-শুদ্ধির বিচার, সাধারণ বিচার। 
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১০০ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


সাধারণ ক্ষেত্রে এই বিচারই প্রামাণ্য । কিন্তু অসাধারণ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্টের 
শুধতা দিয়ে আহার-শুদ্ধির বিচার হবে । তুমি যে বস্তই আহার কর, 
তোমার আহারীয় গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া চাই জগন্মঙ্গল। [নিখিল জগতের 
মঙ্গলকে ধারণায় না আন্তে পার, অন্ততঃ নিজ দেশের মঙ্গলও তোমার 
আহারের উদ্দেশা হওয়া উচিত। সমগ্র দেশের মঙ্গল যদি কোনও 
জটিল সাম্প্রদারিক মবস্থার দরুণ বা ধীশক্তির স্ঙ্মতর দরুণ ধারণায় 
আন্তে না পায়, তাহ'লে অন্ততঃ নিজ সমাজের মঙ্গলও তোনার 
আহারীর নির্বাচনের উদ্দেশ্য হওয়া উঠচিত। কোনও মঙগল-উদ্দেশ্টের 
দ্বারা প্রণোদিত হযে যদি আহারীর গ্রহণ না কর, তাহ'লে তথাকথিত 
সাত্তিক খাদ্য গ্রহণ ক'রেও তুমি অশুদ্ধ আহারই কচ্ছ। 
নামজত্পে কুচিহীঢনর প্রার্থন। 

একটা বালক বলিল,-কোন৭ নাম-জপে আমার রুচি নেই। 
আমি কি ভাবে প্রার্থনা কর্ব ? 

শ্রীত্ীবাবা বলিলেন, যদি দীক্ষিত হ'য়ে থাক এবং দাক্সাযোগে সংপন্থা 
পেয়ে যাক, তাহলে মৌখিক নানাবিধ প্রার্থনা-বাক।) উঠারণ করার 
চাইতে, মনে প্রাণে অবিরাম নাম জপ ক'রে যাওয়াই ভাল। তোগাঁর 
যা চাঁইবার, তা না চাইতেই তুমি পাবে, যদি নিষ্ঠার সঙ্গে নাম জপ 
ক'রে বাঁও। আর, তোমার যে কি প্রয়োজন, তা কি তুমি ঠিকৃ 
ঠিক জানো ? তোমার প্রকৃত অভাব তুমি কতটুকু বোঁন ? যিনি 
তোমার সকল প্রয়োজন জানেন সকল অভাব বোঝেন, প্রয়োজন পূরণের 
রায় তাঁর উপরেই রেখে, অভাব মোচনের দাঁরিত্ব তার চরণেই অর্পণ 
ক'রে, তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে নাম জ'পে বাঁও। সব অপূর্ণতা থেকে রক্ষা 
পাবার এটা একটী ন্ু্পরীক্ষিত ও সাধুজন-সন্মত পন্থা] । 

বালক বলিল যে, তাহার দীক্ষা হয় নাই এবং দীক্ষা গ্রহণের জন্ত 
সে নিজেকে কখনে। ইচ্ছুকও মনে করে নাই। 
 শ্রীশ্ীবাবা বলিলেন,-_তা হ'লে তুমি প্রার্থনায় বসে ভগবানের কাছে 
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নামজপকালীন মনোভঙ্গী ১০১ 


অবিরাম আঁত-নিবেদন কর্তে থাকবে | বল্বেত-হে ভগবান, তুমি 
আমাকে তোঁমার কাঁজের যোগ্য কর। তুমি আমাকে এমন কনে 
গড়ে তোল, এমএ ভাবে পরিচালন কর, যেন আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, 
জ্ঞাঁসারে আজ্ঞা্সারে তোমার কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখি । 
আমি যেন ভোঁগাঁর কিন্কররূপে দেশ, সমাঁজ ও জাতির পরমকুশল 
সম্পাদন কত্তে পারি, মামি যেন ব'শের কুলাক্ষার না হই, জাতির শত্রু 
না কই, সমাজের ধ্বণ্পকারী না ভই । তুমি আখাকে এমন ক'রে 
গে শাল, যাডে আগামি জগতের ম্থগবর্গধকঃ শাভ্িবদ্ধকঃ। আাঁনন্দবর্ধীক 
খিল শগং পন নার বিরাট উদ্দেশা সাধনের জনা জরযাত্রীয় 
বাঁভণত উদ্টে শামি যেমন তখন অনাবশ্তাক আঁবজ্জনারূপে পশ্চাতে 
প?া৮ না গাঁকি আনি হল তখন জগতের সকল মশীয়ান সেবকদের 
সাগে দশান শাল গমান পায়ে চল্ঠে পারি ৮ প্রীর্থনাঁৰ কালে ভগবাঁনকে 
উদ দেশ চারে বদতে পাকলে” মঙ্গলময় বিভে। আম্াভিমান এবং 
সম্মানের আপনা মাঙ্গগকে বুখা বিপথে পরিচালিত ক'রে উদ্দেশ্য 
করে । শশ্রাঁং হনি এমন ভাবে আমাকে হোমার কারে নাও যেন, 
আন কথনো নিজেকে আমার ভিনিব বালে গর্ব করবার স্যোগ না 
পাকি, শামার সান শামাব প্রতিপত্তি যেন তোমার মান ও তোমার 
গ্রতিপান্তি ভয়” 
লাদুজপকালীন মভলাভঙ্গী 

একটা বাঁজক্নে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীখীবাবা বলিলেন, 





- শাঁঘজপের 
সয়ে দটী কণা টিশেশ ভাল মনে রাখবে । একটা ভচ্ছে এই ষে 
তোকে প্রাণপণে বিদাপ কতে তবে যে, না অব্র্থশত্তি-সম্পন্থ 
বস্ত, উচ্চারণ মাত্রেই না ফলপ্রদ, অগ্নি যেমন সর্ধবস্ত দহন করে, 
নাম তেমন সর্বপাঁপ দঙ্গন করে, সলিল যেমন পিপাসা নিবারণ করে, 
নামও তেমন সকল লালসা নিবৃত্ত করে। বরং কোনো কোনো 
অবস্থায় অগ্নির দাহিকাশক্তি ক্রিয়াশক্তিহীন হয়, রুগ্ন রসনায় জল 


পল 
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১৪২ অখগু-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


পিপাঁস! নিবারণে অসমর্থ হয়, কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে ভগবানের 
নাম তার অমোঘ শক্তি বিস্তার করে । এই বিষয়ে সুতীব্র বিশ্বাস 
অন্তরে পোষণ করে নাম-জপে বস্বে। আর, নাম জপ করার কালে 
ভাবতে থাকৃবে, মঙ্গলময় পরমেশ্বর যেন তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত, 
তুমি যতবার তাঁর পবিত্র নাম ধ'রে তাঁকে ডাঁকৃছ, ততবার তিনি তোমার 
প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকাঁচ্ছেন, তোমার প্রত্যেকটা ডাঁকের সাথে 
সাথে 9) স্েহ কোমল আশীষ তোমার মস্তকে বর্ণ কচ্ছেন। এই 
বিশ্বাস দৃঢ় রেখে নাম জপ কর্ষধে। অনুভব কত্তেপার আর না পার, 
তিনি যে সত্যি অতি নিকটে বসে আছেন, এ ধারণা মন থেকে শিথিল 
হ'তে দিও না। তা হ'লেই অল্প সময়ে বেশী উন্নত হ'তে পার্বে। 
আজিকার শ্শিশু- কালিকার ০নত। 
ইহার পূর্বে শ্রীশ্রীবাঁবা নোয়াখালী জেলার কোনও পল্লীতে আর আসেন 
নাই। এ জেলার সরল-চিত্ত বালক ও শিক্ষকদের সহিত মিশিয়! আজ শ্রীশশ্রাবাবা 
বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছেন । আর শ্রীশ্রীবাঁবাঁর পাঁদস্পর্শ করিয়া! এবং অমৃত- 
মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়! সকলে কি যে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয় । 
যে ভাগ্যবান ভক্ত-প্রবরের একা স্ত আগ্রহে শ্রীশাবাবা এ অঞ্চলে আসিলেন, 
তিনি রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবার চরণপ্রান্তে বসিয়া! এই সম্পর্কে গভীর হর্ষ প্রকাশ 
করিতেছেন । তদুত্বরে শ্রীশ্রবাবা বলিলেন,--কাঁদ! অবস্থায় মাঁটী ছেনে ন্রন্বর 
সুন্দর প্রতিম। গড়া যাঁয়। বাঁলক অবস্থাতেই মাহ্নুগড়া নুরু করতে হয়। 
এ সময়ে যাকে যেমন গঠন দেবে সে প্রায় ক্ষেত্রে আমৃত্যু তাই হবে। 
এজন্তই আমি ছেলেদের অত ভালবাঁসি তাই লোঁকে বলে আমি “ছেলেদের 
ঠাকুর।” আজকের ছেলে কাল্‌কে বাবা হবে, আঁজকের শিশু কাঁল্‌ সমীজের 
নেতা বা অভিভাবক হবে, তাঁই ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়তে হ'লে বুড়োদের নিজ 
নজ ভাগ্যান্গসরণের জন্ ছেড়ে দিয়ে শুধু ছোটদের জন্তই খেটে যাওয়া উচিত । 
ধারাবাহিক ও ব্যাপক €চস্রীর আবশ্যকভা 
প্ীশ্রীবাবা বলিতে লাঁগিলেন,__কিস্তু একা একটি লোকের চেষ্টায় ব! 
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এক।র চেষ্টায় দেশোদ্ধার হইতে পারে না ১০৩ 


একজনের এক জীবনের চেষ্টায় এ কার্ধ্য সুষ্টু্ূপে উদ্যাপিত হ'তে পারে না। 
এজন্তই এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান চাই, যে প্রতিষ্ঠান শত শত কন্মাকে দিয়ে 
সমগ্র দেশের নিখিল বা'লক-বাঁলিকা-মগ্ডলীর ভিতরে উচ্চ আদর্শের বাঁণী, উচ্চা- 
কাঙ্ষার প্রেরণা ছড়িয়ে যেতে থাকবে । একজন কঙ্মী রুগ্ন হয়ে কর্মে অক্ষম 
হ'লে তাঁর স্থলে ছুজন কন্ধীকে সেই কাঁঞ্জে লাগাঁবার মত ব্যবস্থ। রাখতে হবে। 
একজন কল্মীর দেহাবসাঁন হলে তাঁর পরিত্যক্ত পতাকা ধারণ ক'রে আবার এই 
কাধ্যেই দেহবসানের সন্কল্প নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুজন কন্দীকে লাগিয়ে দিতে 
হবে। এরূপ ধারাবাহিক ও পুরুষ পরম্পরাঁগত কন্মীয়োজন ব্যাপকভাবে 
পরিচালনার ব্যবস্থা চাই ॥ একটী দেশ বা জাতির মঙ্গল কারো একার আয়ত্ত 
নয় বা কারো এক জীবনের কাঁজ নয় । 


একার [চষ্টীয় তদশাদ্ধার হইতে পার ন। 


শশ্খবাব মার ৪ বলিলেন,__ পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের দেশে যতগুলি 
ভাঁল বাঁ মন্দ জিনিৰ এসেছে, তাঁর ভিতরে ব্যক্তি-স্বাতন্তাৰোধ এক মস্ত জিনিষ । 
গুণ-বর্ণনা কন্তে সুরু করলে এর ভালর দিকেও অন্ত নেই, মন্দের দিকেও অস্ত 
নেই। ভালর দিকে মোটামুটি হিসাব এই যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্-বাঁদ অনাদৃত 
অবজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিতরে কর্মস্পৃহা, উন্নতিলিপ্মা, আত্মশক্তির বিকাশে 
প্রণোদনা প্রদান করেছে, নারীর অবরোধ ও অন্দীনতা হাঁস করেছে, ইত্যাদি । 
মন্দর দিকে মোঁটানুটা হিসাবে এই যে, এর ফলে ব্যক্তিগত হিসাবে বহু বনু 
সতকম্মী সমাজসেবক ও দেশহিতৈষীর আবিভীব হচ্ছে,কিস্ত কেউ কাঁরো সাথে 
মিলিত হয়ে ছুইটা কি দশট! প্রতিভার সন্মিলনে কোনও একটা প্রতিষ্ঠান 
গড়ার চেষ্টা কচ্ছে না, ব1 চেষ্টা করলেও তাঁতে সকল হচ্ছে না, আত্মীভিমান, 
ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্নসক্ষমতী-প্রিয়তা সব আঁয়ৌজনই পণ্ড করে দিচ্ছে। কারো 
যে একার চেষ্টায় এত বড় একট! দেশের উদ্ধার হবে না, হ'তে পারে নাঃ কারো 
যে একার জীবনে সমাজের সকল অমঙ্গল দূরীভূত হতে পারে না, এই ধারণা 
একজনেরও যেন নেই। কিন্তু সেই ধারণাঁটাই আগে কন্ষি-সমাঁজের মনের 
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১৩৪ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ভিতরে আনতে হবে, তবে পদ্ধতিবন্ধ প্রয়াঁদ এবং ধারাবাহিক কাঁধ্য পরিচালনা 
সম্ভব হবে। সমগ্র দেশের কুশলকে সম্মুখে রেখে আমার বা তোমার ব্যক্তি- 
গত প্রন্তিভার জন্ত বিশেষ সন্পানন! পাবার দাবীকে দাঁবিয়ে পিছনে বা 
পদতলে চেপে রাখবার শিক্ষা অজ্জন না করা পধ্যন্ত কোন বড় এবং স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া অসম্ভব । 
মামুকী 
রা আশ্বিন, ১৩৩৯ 

শীশ্রীবাবা প্রতঃকালীন সন্ধ্যোপাসনা সমাঁপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, 

এই সময়ে পাঁচগ| হাই সকলের কতিপয় ছাত্র সুপদেশ-প্রাণী হইয়। আঁসিল। 


ভবিস্তঞ্থ ভ্ডাবিয়া কাজ কর 

নাঁনাটবিষয়ে সছুপদেশ দির1 পরিশেষে আল্রীবাবা বললেন, সছৃপদেশ 
আর কত দিব, একটি উপদেশ পাঁলন করলেই জাবনটাকে কাজের মত কণরে 
গড়তে পারবে । সেই উপদেশটী হচ্ছে এই যে, ভখি্যৎ নেবে কাজ কর। 
গতর্গ যখন মাগুনের মধ ঝাপ দেয় তখন সে তাঁর ভবিগ্তৎ চিন্তা করে না, 
তাই সে দগ্ধ হয়ে মরে । অবশা, ভবিগ্কৎ চিস্তীর ক্ষমতা হান নেই। তুমি 
মানব, ভবিস্তং চিন্ত।র ক্ষমতা তোমাকে দেগর়া হয়েছে, তামার পক্ষে 
ভবিদ্যৎ চিন্ত। না কবে, কাঁজ করার যত নিক্রধ্দ্ধভার কাজ আর কিছু নেই। 
ঘেকাজে ঘখন হাতি দেনে একাঁজেন পরিণ।ম ক ভা আগে চিন্তা ক'রে 
নেবে। হর |দীতে বলে, 15,901. 1)9 চিত চাও 198), পাক দব!র মাগে 
দেপণে নিযে, কোণায় গিরে পড়বে । গশর বন্কমানকে নিয়ে ব্যস্ব, ভবিস্ৎ 
ভাববার তার শল্তি নেই। মনুব ভবিদ্যৎ ভেবে কাঁজ কনে পারে। সেই 

শক্তি ভগবান তোমাদের দিয়েছেন । সেই শক্তির সন্ধ্যবহাঁর কর। 


জীবেনর ভবিস্তঢতর চিত্র আঁক 


শ্রাশ্বীবাবা বলিলেন, কোন্‌ কাঁজের কি পরিণাম তা জেনে নির্ধারণ 
কর্ষে যে .কোন্‌ কাজ করণীয়, কোন্‌ কাজ অকরশীর়ণ কিন্তু তোমার 
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দেব-জাবন কাহাকে বলে? ১০৫ 


জীবনের সম্পর্কে একট। বিশাল ধারণ! ও উদ্দীপ্ত উচ্চাকাঁজ্ষ! তোমার থাকা 
প্রয়োজন। আজ যে ভাবে আছ, চিরকাল সেভাবে তুমি : খাকতে 
পার না, তোমার জীবনকে স্বার্থকতার বিমণ্ডিত কত্তে হবে, মানুষের মত 
মানুষ হ'তে হবে, দেবতার স্বভাব অজ্জন কন্তে হবে, দেবজীবন লাভ কন্তে হবে। 
ব্তমানে হয়ত তুমি স্থখে আছ, টাকা-কড়ির অভাব নেই, দাস-দাসীর অভাৰ 
নেই, মান-সম্মানের অভাব নেই । কিন্ত এত নিতান্ত অনিত্য সুখ। আজ য। আছে, 
কাল তা নাও থাঁকতে পারে। বনাঁনকে নিয়েই সন্তোৰ অবলম্বন ক'রে না, 'অনস্ত- 
কালের জগ্ত অনন্ত-স্ধাধিকারী তোমাকে হতে হবে। তোমার চাই 
তণিষ্যহের ভন্টয 'অনন্ত দেবভীবন। বর্তমানকে নিয়ে সন্থষ্ট থাকে মুখেরা, 
অন্ধের! বা জড়-পদার্থগুলি। শুধু বর্তমানের সুথ-দ্রঃখ নিয়ে নিজেকে বিব্রত রাখতে 
পার না, তোমার বর্তমানে যভ শ্রম আর ধত মাধন। সব তোমার ভবিষ্যতেরই 
গন্য | ভনিত্যংকে গড়বার অন) বর্তমানকে ব্যবহার কর, ভবিষাৎকে মহৎ, উজ্জ্বল 
ও গ[ফল্যব।ন করবার জগ্ঠহ বর্তমানকে কাজে আন । 
তেব-জীবন কাহাঁঢক বেল? 

শ)ইীবাব। বলিলেন,-আমি দেব-জীবনের কথা বল্লাম ত? তাঁতে কি 
বুঝ[চ্ছি? তন্ত্র, চন্দ্র গ্রভৃতি জনেক দেবতা আনেক কুকাধ্য করেছেন বলে 
পুকাণা'দত্েে দেখতে পবই, ঘে সব কুকাধ্য মানুষে করলে তার জেল হত, দীপাস্তর 
ভ'ত। ্াদের শ্বভাবকে দেব-ন্বভাব বল্ছি? দেবতার দলবদ্ধ হয়ে দৈত্যদিগকে 
প্রাপ্য অগ্নির অংশ দেকে বঞ্চিত ক'রে কুকীতি রেখেছেন। আমি তাদের 
জীবনকে দেব-জীপন বশান | কোনো মহষি তপস্ত। ক'রে ভগবানকে লাভ কত্তে 
টেষ্ট! কচ্ছেন দেখলে অনেক দেবতার ভয় হ'ত, কি জনি তার পদটুকু কেড়ে 
নেবার জন্তই এই তপস্তা হচ্ছে কিনা । তখন ইন্দ্র পাঠাতেন প্রলোভনময়ী 
নারীদিগকে সেই তপস্বীর তপগ্ত।-ভঙ্গ কত্তে। এদের চরিত্রকে দেব-চব্িত্র 
বপিনি। সাহসী, বীর্যবান, পুকষকার্পরাণ দৈত্যদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্ 
ধার। কখনে| ছলনা, কথনে! কপট তা1,কখনে। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছেন, তাদের 
কাওকারখানাকে আমি দেবাচার বল্‌্তে চাইনি । দিব,ধাতু থেকে দেব. শবের 
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১৩৬ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


উৎপত্তি হয়েছে। দিব. ধাতুর মাঁনে দীস্তি পাঁওয়, নিজের তেজে নিজে বিকশিত 
হওয়া, শ্বভাব-সঞ্জাত জ্যোতির আবেষ্টনে নিজেকে বেষ্টিত ক'রে নিয়ে আত্ম-প্রকাশ 
কর।। যার চরিত্রের জ্যোতি অপরের প্রচার প্রসার ব্যতীত আপনা-আপনি নানা 
দিগদেশে ছড়িয়ে পড়ে, কোনে যুক্তি-বিচার-বিতর্কের প্রতীক্ষা না ক'রে ধার 
জীবনের আঁচরণ লক্ষ কোটি মানবের অবিশিশ্র শ্রী আকর্ধণ করে, তার চরিত্র 
“দেব-চরিত্র, উর জীবন দেব-জীবন। তোমাদের লক্ষ্য তেমন জীবনের প্রতি হোক, 
এই আমার বক্তব্য । 
আদর্শের পুজ। 

পরিশেষে শ্রীঞ্রীবাব। বলিলেন, প্রশ্ন যদি কর যে, ইন্্র, চন্্র, শনি প্রভৃতি 
ছোট-বড় দেবত] সমূহের কি তাহলে পুঞ্জ। করা উচিত নয়? এর জবাব আমি 
কিছু দিতে পারি না। কোন দেবতার চরিত্রে যদি তুমি তোমার জীবনের পরিপূর্ণ 
আদশটুকুকে পেয়ে থাক, তবেই তার পুজা কর। যর চরিতাখ্যানে তোমার 
জীবনের পুর্ণ আদর্শ পরিষ্ষ,ট হয়নি, তাঁকে পুর করেত তোমার কোনে! লাভ 
নেই। দেবতার পুজা! করা ন৷ কর! খুব বড় কথ! নয়। আদর্শের পুজ! করাই বড় 
কথ|। স্থির কর তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ কি? খুঁজে দেখ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ 
কোথায় সর্ববাঙগস্ন্দরভাবে প্র্ষ,টিত হয়েছে? তারপরে সেই আদর্শকে নিজের 
জীবনের ভিতরে রূপবস্ত করার জন্ত যত্বণীল হও, ব্রতী হও। অনেকের আদর্শ 
গ্রীক । কিন্তু সেই ক্ষমাশীল, অকুতোভয়, নির্লোভ মহাপুরুষের চরিত্রের এই সব 
বিশিষ্টতা গুলিকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট। না করে তার। তাঁর কল্পিত 
গ্রৃতিমুত্তির চরণে তুলসী চন্দন দেয়। এতেই কি আদর্শের পুজ1 হয়? অনেকের 
আদর্শ রামচন্দ্র । কিন্তু সেই সত্াধীল, বীধ্যবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের চরিত্রের 
এই সব বিশিষ্টতা গুলিকে নিজ জীবনে প্রতিহিত কর্ববার চেষ্টা না ক'রে তার। তার 
কল্পিত প্রতিমুগ্তির চরণে পুস্পাঞ্জলি প্রদান করে। এতেই কি আদর্শের পুজা 
হয়? অনেকের আদর সদাশিব মহাদেব। অথচ সেই স্বল্পতুষ্ট সদানন্দ নিষ্কাম 
নিষ্ষিঞ্চন নিলিপ্ড মহাযোগী মহাপুরুষের এই সব বিশিষ্টতাগুলিকে নিজ জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না ক'রে তার কল্পিত গ্রতিমুদ্তির চরণে বিহ্দল ঢালে। 
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দলবন্ধভাবে দেব-পৃজাদি সম্পর্কে ১০৭ 


এতেই কি আদর্শের পুজা হয়? “আদর্শের পুজা” মানে “আদর্শকে নিজ জীবনে 
রূপবন্ত করার চেষ্টা” সেই কথ! মনে রেখে য| প্রয়োজন করে।। 


দলবদ্ধভাতৰ ০দব-পুজাদি সম্পর্ককে 


ছাত্রদের মধ্যে একজন একটি প্রশ্ন করিল। শ্রীশ্রীবাবা তাহার জবাবে 
বলিলেন, _বিগ্ালয়ে দলবদ্ধভাবে সরস্বতী পুজ। কিন্বা বারোয়ারীঙলায় দলবদ্ধ- 
ভাবে সর্বজনীন ছূর্গীপুজ। প্রভৃতি অনুষ্ঠানের একট) ভাল দিকও আছে, একট। 
মন্দ দিকও আছে। এসব অনুষ্ঠানে সামাজিক দ্দিক থেকে লাভ এই যে, দশজনে 
মিলে-মিশে কাজ করার একট। কুশলতা, একটা অভ্যাস, একট। রুচি জন্মে। 
ব্যক্তিগততাবে লাভ এই যে, ষ্বে সব লোকের ধর্মকর্ম কোনে। মতি নেই, দশজনের 
সহ্কে হুজুগে মেতে দুদিনের জন্য হ'লেও তার ভিতরে একট! ধর্মোদ্দীপনা স্থটি হয়। 
অনেকক্ষেত্রে যে জাতিভেদের গৌড়ামীর মূল এসব উপলক্ষ্য ক'রে ক্রমশঃ শিথিল 
হচ্ছে, সেট? সামজিক হিসাবেও ভাল, ব্যক্তিগতভাবেও অনেক স্থলে লীভই 
বল্‌্তে হবে। কারণ রেষ্টররেণ্টে খাওয়া উপলক্ষ ক'রে, কুস্থানে গমন উপলক্ষ 
ক'রে, মদ্যপানের মজলিস উপলক্ষ ক'রে, নাচের আসরে যোগ দেওয়া 
উপলক্ষ ক'রে জাতিভেদ দূর না৷ হয়ে যর্দি কোনো ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে 
জাতিভেদের কঠিন নিগড় শিথিল হয়, তবে সেটাকে লাতই বলতে হবে । 
কিন্তু ক্ষতির দিক হচ্ছে এই যে, আজ মিলিত হচ্ছ সবাই মা-সরম্ব তীকে উপলক্ষ 
ক'রে, কাঁল মিলিত হচ্ছ মা-দশভূজাকে উপলক্ষ ক'রে, পরশু মিলিত হচ্ছ তোমর! 
গজাঁননকে উপলক্ষ ক'রে, তরশু মিলিত হচ্ছ তোমর)। পবনাত্মজকে উপলক্ষ 
ক'রে। এক একদিন এক এক জনকে উপলক্ষ ক"রে মিলিত হচ্ছ। 
এতে লক্ষ্যের প্রতি স্থিরতা, লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠা, লক্ষ্যের প্রতি প্রগাঢ় 
অন্থরাগ স্থষ্টির বাধা হবেই হবে। যুক্তির দিক্‌ দিয়ে তোমর! একেশ্বরবাদী, 
কিন্তু অনুষ্ঠানের দিক্‌ দিয়ে বছ-ঈশ্বর-বাদের সমর্থন কচ্ছ | এতে তোমাদের 
আধ্যাত্মিক নিষ্ঠ। মলিন হচ্ছে। এট! সামাজিক দিক্‌ দিয়েও ক্ষতি, আধ্যাত্মিক 
দিক্‌ দিয়েও ক্ষতি । 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


১০৮ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দলবদ্ধ ধন্মানুষ্ঠান কিনধূপ হওয়া উচিত 


শ্ীত্রীবাব| বলিলেন,_-দলবদ্ধ ভাবে যে সব ধর্ম্ানু্ঠান হবে, তার মধ্যে 
কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার | যাকে উপলক্ষ করে অথব! 
যে ঘটনা প্রসঙ্কেই, এ অনুষ্ঠান হোক্‌, অনুষ্ঠানের পরিণাম ফল হওয়] 
দরকার প্রত্যেক যোগদানক্বীর আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠীর বদ্ধন। আর, 
আমোদ-প্রমোদের হুট্টগোলে যোগদানকারীরা না লঘুচিত্ত হয়ে পড়ে, তার 
জন্য চাই স্তীত্র দৃষ্টি। দলবদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন, 
যাতে প্রায় সকল মতের সকল পথের লোক নিজের ইট্টনিষ্ঠাবদ্ধক 
হিতকর উপাদান আহরণ করে নিতে পাবেন। প্রায় শব্দটা বল্লাম এই 
জন্য যে, একদল লোক জগতে সকল সময়েই থাকবে, ধারা নিজেদের 
অন্ধত্বকেই জ্ঞানবন্তা ঝুলে জ্ঞান করার দরুণ, অথবা নিজেদের সঙ্কীর্ণচিত্ত 
পরমতসহিষ্তাকেই ধর্ম-বোঁবের চূড়ান্ত বলে ধারণা করার দরুণ, সর্বাপেক্ষা 
আপত্তিবঙ্জিত অনুষ্ঠানের ভিতরেও ভ্রম, ভ্রুটী, গলদ আবিষ্কারের জন্ত 
অধ্যবসায়ী হবে। 

ছুঃখই জীবেনর স্পর্শমণি 

নোয়াখালী সহরের জনৈক মোক্তার কি কারণে পল্লী 'অঞ্চলে 'আসিঘ়াছেন। 
তিনি শ্রীশ্রীবাবাঁকে জিজ্ঞাস করিলেন,_-জীবের এত ছুঃখের সার্থকতা কি? 

শ্ীশ্রীবাব। বলিলেন,_জানেন ন| বুঝি, দুঃখ যে জ'বনের স্পর্শনণি! 
কষ্টের ভিতর দিয়ে যা আসে, তা কত মধুর হয় । পুপুন্কী আশ্রমের 
ছেলেরা অনেকটা দূর থেকে ঘাড়ে ক'রে গল বহন ক'রে চার। গাছের 
গোড়ায় দেয়, তরকারীগুলি মিষ্টি হয়। ছুঃথ হচ্ছে জীবনের কষ্রি-পাষাণ। 
দুঃখের গায়ে ঘষা খেয়ে মানুষের মত মানুষ প্রমাণের চিহ্ন একে রেখে 
যায় যে, জীবন তার খাঁটি সোনার মত ছুর্লভ। ভাগ্যবান লোকের 
জীবনকে পরীক্ষা করে সম্পদ ও সমৃদ্ধি মহামানবের জীবনকে 
পরীক্ষা করে ছুঃখ, কষ্ট ও নিধ্যাতন । ভগবানের কত প্রিয় সন্তান 
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ছঃখ-সহিষুতার দার্শনিকতা৷ সৃষ্টি আবশ্যক ১০৯ 


জগতে জন্মেছেন,। ধারা নিষ্পাপ, নিফলুষ, অনবগ্য-নুন্দর-চরিত্র১ কিন্ত 
এমন একটী সন্তানও তার জন্মগ্রহণ করেন নি, ছুঃখের ভিতর বায়ে 
যিনি জীবনকে মহৎ করেন নি। ভাস্কর যেমন তাঁর স্ত্ততীক্ষ যন্ত্রপাতি 
নিয়ে কদাকাঁর প্রস্তর থণ্ডকে বারংবার আঘাত করে করে ক্রমশঃ 
অপূর্ব মুন্তি দান করে, ভগবান্‌ তেমন দুঃখ, কষ্ট, দেগ্ঘ ও নির্ধ্যাতন 
রূপ হাতুড়ি, বাটাল, কোরানি ও বাছিলা দিয়ে অগঠিত পামান্ঠ মানবকে 
স্থগঠিত মহামানবে পরিণত করেন। মণি-কার যেমন তীক্ষ অন্তর আর 
নিম্মম উকা দিয়ে আঘাত করে আর ঘধণ ক'রে করে মণিকে তার 
স্থশোভন আকুতি দেয়, ভগবান্‌ তেমন এই পৃথিবীতে তার সন্তানকে গড়ে 
নেবার জন্ত দুঃখ দেন। 
ছুঃখ-সহিষুণ্তার দার্শনিকত। ত্য আবশ্যক 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,-_-এই সময়ে আমাদের, প্রয়োজন ছুঃখ-সহিষ্ুতার 
দাশনিকতা সৃষ্টির । ভগবান যখন আঘাত দিচ্ছেন, হাসি মুখে এই 
আঘাত সহা ক'রে নিয়ে তার মনের মত যেন গড়ে উঠতে পারি। 
মনকে দুর্বল ক'রে নয়, সবল দৃঢ়তায় সকল বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতরে 
মেরুদণ্ড শক্ত ক'রে দীড়িরে থেকেই আমাদের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরাভিপ্রায 
পরিপূর্ণ সৌষ্বে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে ৷ ছুঃখ দেখে ভয় পাবার মনোবৃত্তি 
বঙ্জন ক'রে ছুঃখ দেখে সহিষ্টুতার ভিতর দিয়ে তাকে জয় করার 
মনোবৃত্তির আঁজ অনুশীলন প্রয়োজন । | 


বশসঢরর প্রঢ্ত্যকটী দিন শুভদিন 


মোক্তার বাবু নিজের জন্ম-দিন সম্পর্কে এক প্রশ্ন করিলেন। তত্বরে 
শ্ীপ্রীবাবা বলিলেন, বৎসরের বাঁরটা| মাঁসই মহাপুরুষের1, সিদ্ধ সাধকেরা! 
দেবকল্প ব্যক্তিরা, ত্রিলোকপৃজিত ঈশ্বর-কোটিগণ জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈশাখ 
মাস খুব ভাল আর চেত্র মাস মন্দ, এধারণ! গ্রাম্যলোকের পক্ষে সাজে । 
কিন্ত বৈশাখে যেমন শ্ীবুদ্ ভন্মেছেন, চেত্রে তেমন শ্ীরামচন্ত্র জন্যেহেন । 
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৬১৩ অখও-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


মহ্বাপুরুষ হিসাবে এছুজনের মধ্যে কে কার চেয়ে ছোট? ছুজনকেই 
বিঞ্চুর অবতার ব'লে পুজা কর! হয়। ভাদ্র মাস শুভকর্মের পক্ষে নাকি 
প্রশস্ত নয়, অথচ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসটীতেই নরবপু নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। এঁকে 
লোকে শুধু অবতার বলেই সন্তু হয় না, সব অবতারের মূল বিগ্রহ 
বলে পৃজা করে। পৌষ মাস নাকি শুভ-কম্মের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়, 
অথচ যীশুধীষ্ট ঠিক এই মাস্টাতেই জন্মগ্রহণ কর্মেন। একে লোকে ভগবানের 
সাক্ষাৎ ওরসজাত পুত্র বলে ভজনা করে। একটু খুঁজলে দেখা যাবে, 
এমন মাস নেই, যে মাসে মহাঁপুরুষেরা না জন্মেছেন, এমন বার নেই, যে 
বারে মহাপুরষের। না জন্মেছেন, এমন তিথি নেই, নক্ষত্র নেই, রাশি নেই, 
যে তিথিতে, যে নক্ষত্রে, যে রাশিতে একজন না একজন লোকপাবন 
মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। সুতরাং বৎসরের প্রত্যেকটা! মাসকে, মাসের 
গ্রত্যেকটা বারকে, পক্ষের প্রত্যেকটা তিথিকে কোনও না কোনও মহা- 
পুরুষের জন্ম-দিনের স্মৃতিবাহক জেনে দ্িবসটাকে পবিত্র জ্ঞান কর1 উচিত। 
যে দিনে যেশিশু জন্মগ্রহণ করুক, সে যে শুভদিনেই জন্মেছে১ই এরূপ 
বিশ্বাস করা উচিত। বে তারিখেই বে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হোক, সে 
যে শুভদিনেই দেহত্যাগ করেছে, এরূপ বিশ্বাস করা উচিত | যে দিবসই 
যে ব্যক্তি বিবাহ করুক, দীক্ষ। নিকৃ্‌, পিতৃগণের মঙ্গলোদেশ্যে শ্রাদ্ধাদি 
কার্ধ্যানুষ্ঠান করুক, তীথ্গমন, বীজ-রোপণ, নৌকাঁরোহণ, দত্তক গ্রহণ, 
ঘবানানুণীলন বা পুরশ্চরণ করুক, পাজি-পুথি সে দেখুক আর ন। দ্রেখুক, 
বিশ্বাস করা উচিত যে সেই দিনটাই শুগ্দিন। 
টপত্ত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও কন্য' 

মোক্তার বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, “হন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
সম্পকিত আইনে মেয়েকে কেন পিতার সম্পত্তিতে অংশ প্রদান কর হয় 
নাই এবং মেয়েকে এভাবে বঞ্চিত কর। ন্যায্য কাজ কিন! । 

শ্রীত্রীবাব। বলিলেন,--পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করা 
ক্যাযয কাজ কিনা, তাঁর কোনও শাশ্বত নিদ্ধীরণ সম্ভব নয়। এতকাল ধ'রে 
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পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও কন্া ১১১ 


য! ন্যায্য বলে মনে কর। হয়েছে, বিশ বছর পরেই হয়ত তা, অন্থায্য ব'লে 
বিবেচিত হবে। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখতে হবে যে, এতকাল ধরে 
কন্যাকে ষে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার 
পশ্চাতের ভূমিকাটুক্ ক | 179:60165র (পৈত্রিকতার ) ছুই রকম 
ঢ11108001/ (মতবাদ) হ'তে পারে | প্রথম হচ্ছে এই যে, পিতা 
তার পুত্রের জন্মে জন্তও যতট? দায়ী, তার কন্তাঁর জন্মের জন্যও ততট' 
দায়ী । স্থতরাং জন্মের পরে পুত্রও পিতার সম্পত্তিতে যতখানি অধিকার 
পেতে পারে, কন্যাও ততটা পেতে পারে। দ্বিতীয় মতবাদ হচ্ছে এই যে, 
78,101] 07%016107) (বংশের বিশিষ্টত। ) পুত্রেরাই রক্ষা করে, মেয়েরা 
বিবাহমাত্র ভিন্ন গোত্র ধারণ করে, ভিন্ন কুলের পরিচয় গ্রহণ করে, 
পৈত্রিক বংশের মৃত্যু প্রভৃতি অশৌচ পধ্য্ত স্বীকার করেনা, ভিন্ন বংশজাত 
বরের ওরসোৎপন্ন সন্তানদের ভিতরে সেই ভিন্ন বংশেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে 
ংক্রামিত ক'রে দেবার জন্য ভিন্ন বংশের কুলগ্রথণ, কুলক্রিয়।, কুলচার 
নিজের ঝলে অঙ্গীকার ক'রে নেয়, সুতরাং মুপাত্রে সদ ভাবে বিবাহান্থু- 
ঠানের অতিরিক্ত দাবী তার আর কিছু থাঁকৃতে পারে ন।। বাস্তবিকও 
কথাট] তাই । বংশগত উৎকর্ষ যে কন্যার প্রবাহে বধ্ধিত হয় না, 
পুত্রের প্রবাহেই বর্ধিত হয়, নাতির যে মাতামহের বংশ-সংস্কার নেয় 
না, পিতামহের বংশ-সংক্ক।রই নেয়, সন্তানেরা নিজ নিজ প্রধান জন্ম- 
জাতসংস্কারগুলি যে মাতরজ অপেক্ষ। পিতৃবীধ্য থেকেই অধিক পায়, 
একথাট1! সৌজাতা-তত্ব-বিদ্বানেরা এক প্রকার স্বীকারই ক'রে নিচ্ছেন। 
প্রথমোক্ত মতবাদ যে সমাজকে পরিচালিত কর্ষে, সে সমাঁজে কন্যাকেও 
পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী কর1 ন্যায্য হবে। দ্বিতীয়োক্ত মতবাদ 
যে সমাজকে পবিচালিত কর্ষে, দে সমাজে পুত্রকেই পিতার সম্পত্তিতে 
অধিকারী রাঁখ। কর্তবা বলে বিবেচিত হবে । এতকাল যে হিন্দু সমীঞ্জে পুত্রকেই 
সম্পত্তির অধিকার কর হয়েছে, বংশগত উৎকর্ষকে প্রধান করাই তার উদ্দেস্ত। 
ংশোতৎ্কধ নাঁশের “য়েই কুষ্ঠরো গ্রস্ত ও দুশ্চরিত্র পুত্রকে তাজ্যপুত্র কর] হয়েছে 
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১১২ অখণ্ঁ-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


পুত্র-কন্যার আসল সম্পত্তি 

শ্রীপ্রীবাবা বলিলেন, ভবিষ্যতে মেয়ের। শ্বশুরগৃহেও সম্পত্তির অধি- 
কারিণী হবে, পিতৃকুলের সম্পত্তির তারাঅংশ পাবে । সে দিন 
হয়ত দূরে নয়। এসব সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হওয়! দরকার, 
তার সবই সমগ্র দেশব্যাপী অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে আপন! আপনি 
হ'য়ে যাবে । অতীতে কি ব্যবস্থা ছিল, আর কোন্‌ ব্যবস্থা ছিল না, 
সেই বিচারের বিশেষ অবসর থাকবে না, কিন্ত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
পাওয়া না পাওয়া অপেক্ষা একটা বড় কথা আছে। জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে পিতামাতার কাছ থেকে যে সহজাত সম্পত্তি নিজ শরীরের নিজ 
মন্তিক্ষের নিজ মনের ভিতরে সংস্কার রূপে পুত্র বা কন্তারা নিয়ে আসে, 
তাঁকে যাতে যৌবনোন্মেষের সাথে সাথেই আত্মহিতকর ও সমাজ-হিতকর 
রূপে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাঁশ প্রদান করা যায়, এমন শিক্ষা, এমন প্রতিবেশ, 
এমন অনুশীলনের প্রত্যক্ষ -সুযোগ লাভ করাই হচ্ছে পুত্রকন্যার আসল 
সম্পত্ভি। এই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে শুধু ধানজদি 
আর বাড়ীঘরের ভাগাভাগি কত্তে পার্লেই যে খুব একটা মত্ত কাঁজ হরে 
গেল, একথা মনে করা উচিত নয়। সমাজ এবং রাষ্ট্র-শাসনের ভিতরে 
এমন ব্যবস্থা! থাঁকাঁর প্রয়োজন, বাতে যতগুলি ছেলে ব! মেয়ে যত বংশে 
ষত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করুক, তাদের প্রত্যেকের সহজাত প্রতিভার 
সুষ্টুতম প্রশ্ফুটন যেন সহজেই হ'তে পারে। এর ফলে ষদি এর! ধানজমি 
আর ঘরছুয়ারের ভাগ কিছু কম পাঁয়, তাঁতে কোনে। ক্ষতি নেই। পিত। 
ও মাতার কাছ থেকে গোপনে দে সঞ্চিত সম্পত্তি এদের দেহ, মন ও 
মন্তিক্কের ভিতরে এসেছে, তাই হচ্ছে এদের আসল উত্তরাধিকার। কি 
পুত্র, কি কন্ঠা, আগে তাদের এই উত্তরাধিকার সম্পূর্ণরূপে করায়ন্ত 
হওয়। আবশ্তক | 

রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকাঁয় শ্শ্রীবাবা শিবপুর গ্রামে আসিয়া 
পৌছিলেন। 
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উম্মিল৷ দেবী ১১৩ 


শিবপুর ( নোয়াখালী ) 
৩র। আশ্বিন, ১৩৩৯ 


ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রন্দ্র দে মহাঁশয়ের গৃহে আজ কি আনন্দ 
কোলাহল! তাহার বুদ্ধ পিতা আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে অশ্র-বিসর্জন করিতেছেন। 
এই পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই ভারত-বিখ্যাত মহাপুরুষ শ্রীত্রীন্বামী 
পরমহংস ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রিত । বর্তমান কালের শ্রেষ্ট 
মহাঁতজগণের মধ্যে বাবা সন্তদাগজী মহারাজ) মহাত্মা রাম ঠাকুর মহাশয়, 
পরমহংস নিগমানন্দ সরম্বঘতী এবং ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্যগণের 
আমরা শ্রীশ্রীবাবার প্রতি সর্বদাই গভীর ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। 
অথচ উক্ত মহাত্মাগণের সহিত শ্রীশ্রীবাবার কখনও চাক্ষুষ দেখা হয় নাই। 
গতকল্য শ্রীশ্রীবাবা৷ শিবপুর আসিঙ্৷ পৌছিবামাত্র শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজের 
ভক্তগণ তাহাকে আরতি করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাব! কত নিষেধ করিয়াছেন, 
কত প্রকারে বে এই পুজা-গ্রহণ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, আাঁহা। বলিবার নহে | কিন্তু ইহারা শোনেন নাই। ইহাদের 
সকলের আগ্রহাতিশয্যে ভোলাগিরি মহারাজের প্রতিমূত্তির পাশে শ্রীশ্রীবাবাকে 
আসন পরিগ্রহণ এবং আরতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 


উন্িল! ০দববী 

শিবপুর-বাঁসীদের তাজ আর আনন্দের অবধি নাই। প্রত্যেকেই যেন 
অপূর্ব আনন্দরসে আগ্লঃত হইয়। আছেন | শ্রীযুক্ত উপেন্তর দাঁদার স্ত্রী 
শ্ীযুক্তা উন্মিলা দেবী শ্রীশ্রীবাবার নিকট দীক্ষালাভের আকাজ্ষা় আজ 
পূর্ণ ছুই বৎসর ধরিয়া স্বামিসহ পূর্ণ ব্রন্মচধ্য পালন করিয়। আসিতেছেন। 
মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,--“বিকার হেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে যেষাং ন 
চেতাংমি তএব ধীরা৯-_বিকারের হেতু সত্বেও যাঁহাদের চিত্ত বিরুত হয় 
না তাহারাই প্রকৃত ধীর |” ঘরে ঘরে কবে যে ভগ্রী উশ্মিল! দেবীর ন্যায় 
ধর্্মার্থে যৌবন-মুখত্যাগিনী ধর্ণীলাদের দর্শন করিব, সেই আশায় বসিষ়্া 
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১১৪ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


আছি। ছুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ মুদ্রণের কালে এই মহীয়সী মহিল। পাখি 
দেহে বিরাজিত। নাই । 


সাধক ও পরুচচ্ভা 


শিবপুরে শ্রীশ্রীবাব1 বহু জিজ্ঞাস ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন । 

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-যে পথিক পথ চল্তে 
ইচ্ছুক, গে অপরের দ্রিকে দৃষ্টি দ্রিতে পারে না। অপরের দিকে দৃষ্টি দিতে 
গেলে তার নিজের পথের গতি কমে বায় ব। থেমে যায়। এজন্যই প্রকৃত 
সাধকের পরচচ্ঠ। পরনিন্দা একেবারে বজ্জন করেন। অমুকের পথ ভুল 
কি শুদ্ধ, পে কথা অমুকেই কালক্রমে বুঝবে বা ভগবৎকুপায় কোনও 
মহাপুরুষ তাকে বলে দেবেন। তার পথ বে ভুল, একথা তাকে ব্ল্বার 
জন্ত আমার যদি আবার তার কাছে যেতে হর. তাহলে ততক্ষণ ত? 
আমার নিজের পথের গণি বন্ধ থাকে । সাধক কি তার লক্ষ্য লাভ না 
হওয়া পর্যান্ত সাধন ছেড়ে অন্য কাজে মন দিতে পারেন ? মন দিতে 
গেলে ৩ সর্বনাশ । এই জন্যই এই সময়ে অন্ততঃ পরের মঙ্গল-চিন্ত। ছেড়ে 
দিয়ে নিজের মঙ্গলই চিন্তা করা উচিত। কারণ, পরনিন্দা ক'রে আর 
পরচষ্চ। করে আমরা পরের মঙ্গল কিছুই কত্তে পারি না, শুধু নিজের 
অমঙ্গলই করি। 


নিন্দাতে বিশ্বাস ও আত্মসং০শাধন 


শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন, আমর। অনেক সময়ে অন্যকে মন্দ ব'লে ভাবি, 
শুধু অপরের মুখে তার নিন্দা শুনে । অন্য কেউ মনও হ'তে পারে, 
ভালও হ'তে পারে। কিন্তু আমি নিজে যদি মন্দ না হই, তাঁহ?লে অপরকে 
মন্দ বলে বিশ্বাস কত্তে আমার প্রবৃত্তি হবে না। ধারা নিজেরা ভাল, 
তারা জগতের সকলকে ভাল বলেই জ্ঞান করেন। অপরকে যখন মন্দ 
বলে ভাবতে আমার রুচি হয়, তখনই বুঝতে হবে, আমার নিজের ভিতরে 
মন্দ এসে বাসা বেধেছে । সুতরাং আগে আমার আত্ম-সংশোধনেই দৃষ্টি 
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মহাপুরুষের স্বভাব ১১৫ 


দেওয়। দরকার । আর যারা আমার নিকটে পরনিনা! কত্তে আসে, 
তাদের বন্ধু বলে জ্ঞান ন1! ক'রে নিকৃষ্টতম শত্রু বলে জ্ঞান কর! উচিত। 
মহাপুক্০্ষের স্বভাব 

অপর এজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রী্রীবাবা বণিলেন,_মহাপুরুষদের 
চরিত্র সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও অতলম্পশ, আক।শের ন্যায় উদার ও 
সর্বালিনকারী। জগতের সকলের প্রতি তাদের সম্ভাব, সকলের প্রতি 
তাদের সমন্সেহ। “আমার সম্প্রদায়, তোমার সম্প্রদায় এ সব কথা 
সাধারণ পুরুষদের মুখেই শোভা পায় । মহাপুরুষের সকল মতের সকল 
পথের লোককে শিজজন ব'লে জ্ঞান করেন, একজনকেও দূর বা পর মনে 
করেন না হিন্দু কিন্ব। মুসলমান, বৌদ্ধ কিম্বা ্রীষ্টিয়ান্, শাক্ত কিন্বা৷ শৈব, 
বৈষ্ণব কিন্বা ব্রাহ্ম, দ্বৈতবাদী ব। অদ্বৈতবাদী, শ্বেতকায় বা কৃষ্ণাঙ্গ, আধ্য 
কিনব 'অনাধ্য, ইংরেজ কিন্বা নিগ্রো ব'লে কাউকে সমাদর বা কাউকে 
অনাদর করেন না। কারণ, সব সম্প্রদায়ের ধিনি মূল, তাঁকে তিনি লাভ 
করেছেন। সকল গলির বাঁতান গিয়ে একই আকাশে মিশে । যতক্ষণ 
গলিতে গলিতে আটক থাকে, ততক্ষণ এক এক গলির বাতাসে এক রকম 
গঞ্ধ থাকে | গলির লোকের৷ ভাবে, এই গন্ধ যে বাতামে নেই, সেই 
বাতাসট। অশুদ্ধ। মালিটোলার গলির বাতাসে ফুলের গন্ধ থাকে, মাছুয়াটোলার 
গলির বাতাসে মাছের গন্ধ থাকে, ধোপাটুলীর গলির বাঙাঁসে সাবানের গন্ধ 
থাকে, শু'ড়িটোলার গলির বাতাসে মদের গন্ধ থাকে, বিশ্বনাথের গলির বাতাসে 
বিন্বপত্রের গন্ধ থাকে, জগন্নাথের গলির বাতাসে তুলসী-চন্দনের গন্ধ থাকে। 
প্রত্যেক গলির লোকেরাই ভাবে,_“আঁমার গলির বাতাসই খাটি বাতাস, 
আর সব গলির বায়ু অশুদ্ধঃ অপবিত্র, অহিতকর |” কিন্তু সব গলির বাতাস 
গিয়ে অনন্ত আকাশে মিশেছে । আকাশচারী মহাঁজন আকাশে বসে সব গলির 
বাতামের আস্বাদন পান এবং সব গলির বাতাসের সঙ্গেই চিরগ্রবহম।ন অনস্ত 
বায়ুপ্রবাহের যোগ আছে দেখে সকলের প্রতিই সমান সন্তুষ্ট হন। 
মহাপুরুষদের অবস্থা সেইরূপ | এক এক নবীর জলের রং এক এক গ্রকাঁর। 
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১১৬ অখণ্ড-সংহিত। | ৯ম্‌ খণ্ড 


পল্ম! নদীর জল ধূসর, মেঘনা নদীর জল কালে, ধলেশ্বরীর জল শাঁদ, শীতললক্ষার 
জল কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ। যে যে-নদীর পারে আছে, সে ভাঁবে, সেই নদীর জলই 
জগতে একমাত্র তষ্ণাহারক পানীয়, আর সব নদীর জল অপেয়, অগ্রাহা, বাজে। 
কিন্ত সমুদ্রে গিয়ে সকল নদীই মিলিত হয়েছে । যে মহাজন জ্ঞানের যানে সমুদ্রে 
বিচরণ কচ্ছেন, আর প্রেম-তরঙ্গে দোলা খাচ্ছেন, তিনি এক সমুদ্রে অবস্থান 
ক'রে সকল নদীর রঙ্গ দেখেন, আর, সব নদীই যে সমুদ্রের সাথে এসে কোনে! 
না কোনে! প্রকারে নিজের যোগ স্থাপন করেছে, তা; দেখে আনন্দে আত্মহার। 
হন এবং সকল নদীর প্রতি সমান তারিফ দেন। মহাঁপুরুষদের মনের অবস্থ! 
এই রকম। কারে! প্রতি তার! বিরূপ নন, সকলের প্রতি তাদের সমাঁন ভাব । 
জগঢ্তর সকল পুজ এক ভগবাঁচনরই পুজ। 

অপর একজনের জিজ্ঞাঁসাঁর উরে শ্াশ্রীবাবা বলিলেন,_ যে ধে-ভানেই ভঙ্জগন! 
করুক, সকলে যে এক ভগবানেরই অচ্চন। কচ্ছে, একথা ভাবতে গেলে আর 
ধন্মে ধন্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ থাকে না, থাকতে পারে না। আমি 
ষখন ভগবানকে ভজন] করি, তখন মনে মনে স্থির কর রাখি যে, তুমি 
যখন আমার টংএ পূজা কর না, তখন নিশ্চয়ই তুমি শয়তাঁনের জচ্চন! কচ্ছ। এই 
ভাব থেকেই বত ছেষের, যত কলহের স্থষ্টি ভ্প । একই ভগবান এক এক রকমে 
এক এক জায়গায় পুজিত হচ্ছেন, একজন ছাড়া নিগিল ভুবনে ঢুইজনের পুজা নেই! 
একই ব্যক্তি সকাল বেল পাড়ার গরীব রোগীদের দুঃখে কাঁতর হ'য়ে বিনা 
পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ওষধ দিচ্ছেন। রোগীরা তার নাম দেয় “ডাক্তারবাবু, 
তার ধ্যান মন্ত্র বচন। করে,-“শিশি-কর্ক-হস্তং পরছুঃখ-বিগলিত চিত্তং” ইত্যাদি । 
সেই একই ব্যক্তি যখন উকিলনাবু সেজে কোর্টে যান মাঁমল! চালাঠে, তখন 
মকেলর! তার নাম দের “ডাক্লবাঝু এবং তার ধ্যান-মন্ত্র রচনা করে)--“চোগা। 
চাপকান-পরিভিভং শিরস। শ্ঠামণ। ধৃতং কোঁটে বিপন্ন-রক্ষকং» ইত্যাদি । 
সেই একই ভদ্রলোক যখন অপরাহ্ণ গৃহে ফিরে আসেন এবং ছোট ছোট, 
ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করেন, তখন তার! তাও নাম দেয় “বাব” এবং 
তার ধ্যান-মন্ত্র রচনা করে, “সস্তাঁন-স্েহ-পধং লজগ্ুদ-করং জুকোমল-ক্রোড়ং 
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চাই নিত্যসঙ্গ ১১৭ 


ইত্যার্দি। ভদ্রলোক বখন সন্ধ্যার পরে বস্তির ছেলেদের ডেকে এনে অবৈতনিক 
নৈশ বিগ্ঠালয়ে পড়াতে থাকেন, ছাত্রের তখন তাঁর নাম দেয় 'মাষ্টারমশাই, 
ব'লে এবং তখন তার ধ্যান-মন্ত্র রতি হয়,.--“রক্তনেত্রং বজ্রবক্ত.ং করধৃতবেত্র 
ইত্যাদি। আবার তিনিই যখন গভীর রজনীতে একাকী তার স্ত্রীর সঙ্গে অব- 
স্থান করেন, তখন তাঁর নাঁম হয়“স্বামী” এবং ধ্যান-মন্ত্র রচিত হয়,_-“চিরপ্রিয়তমং 
সন্গিকট তমং হৃদয়-হৃদয়ং প্রাণবলিভং” ইত্যাদি । এই একই ব্যক্তিকে যেমন দশজন 
ব্যক্তি দশ রকমের সংস্রবে এসে দশ রকমের নাম দেয়, দশ লকমের বর্ণনা করে, 
ভগবান সম্পর্কেও সেই কথাই সত্য । যে যেমন অবস্থায় আছে, সে সেই অবস্থার 
অনুযায়ী ভগবানের নামকরণ এবং শ্বরূপাঁবধারণ করে এবং একনিষ্ঠ প্রধত্ণে তার সঙ্গ 
কত্তে কতে ক্রমশঃ উপলব্ধি কন্তে পারে যে, সব রূপ তাঁরই রূপ, সব নাম তীরই 
নাম, সব পুজ1 তারই পুজা । রোগী ক্ষণকালের জন্ত চিকিৎসকের সঙ্গ পায়, তার 
জন্ঠ বুঝতে পারে না যে, ধিনি একস্থানে চিকিৎসক, তিনি আর একস্থানে উকিল। 
মকেল ক্ষণ গালের জন্য উকিলের সঙ্গ করে, তারই জন্য বুঝতে পারে ন! যে, যিনি 
এক স্থানে উক্চিল, তিনি আর একস্বানে বাবা। পুত্র-কন্যা ক্ষণকালের জন্য 
পিতার সঙ্গ করে, তারই জন্য বুঝতে পারে না যে, ধিনি একস্থানে পিত। তিনিই 
আর একস্থানে মাষ্টার । ছাত্রের! ক্ষণকালের জন্য মাষ্টার মশায়ের সঙ্গ করে, এজন্য 
বুঝতে পারে না যে, ধিনি একস্থানে মাষ্টার, তিনি অন্য স্থানে স্বামী। পত্বী 
ক্ষণকালের জন্য স্বামীর সঙ্গ করে, এজন্য বুঝতে পারে না যে, যিনি এক স্থানে 
স্বামী, তান আবার আর একস্থানে ডাক্তার । 
চাই নিভাযাসঙ্গ 

শ্রশ্রীবাবা৷ বলিলেন, চাই নিত্যসঙ্গ । যে যেরূপে তাকে চেন, যে যে নামে 
তাঁকে জান, সেই রূপে, সেই নামে, নিত্যাভিনিবেশ দাও,অবিরাম তার সঙ্গ কর। 
অবিরাম অনুক্ষণ সঙ্গ কত্তে কত্তে চক্ষুর ঠূসি থসে যাবে, অজ্ঞানত| দূর হবে,_দেখতে 
পাবে, একজনই সবজন, সবজনই একজন, ভেদ-বিচ্ছেদ মায়ার খেল। মাত্র । চাই 
তার নিত্যসঙ্গ। ক্ষণকালের সঙ্গে তাঁর আংশিক পরিচয় তুমি পাবে, নিত্য-সঙ্গে 
তার নিত্য-পরিচয় লাভ কর্বে। 
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১১৮ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দ্িপ্রহরের পরে খিলপাঁড়। হাইস্কুলে যাইবার কথ1। সেখানকার ছাত্রর্দিগকে 
আত্মগঠন সম্বন্ধে উপদেশ শুনাইতে হইবে। কিন্তু শিবপুরের পুরুষ ও মহিলা- 
বৃন্দ আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় অধীর হুইয়৷ উঠিলেন। আসিবাঁর সময়ের অশ্রসজল 
দৃষ্ত বর্ণনার নহে। সকলকে সাব্বন! দিয়া শ্রীশ্রীবাব! নৌকারোহণ করিলেন। 

উচ্চ কাষ7 ও নীচ চিন্ত। 

খিলপাঁড়া পৌছিতে প্রায় ছুইঘণ্ট1 লাগিল। স্কুলের হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা 
কর। লইয়াছিল। ছাত্র, গ্রামের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণে স্কুলগৃহ পূর্ণ 
হইয়াছিল। শ্রীশ্রবাব। প্রায় ছুই ঘণ্টব্যাপী এক অপূর্বব ভাষণ প্রদ্দান করিলেন । 

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা ছাত্রদ্দগকে বলিলেন, -উচ্চচিস্তার অনুশীলন কখনো 
পরিত্যাগ ক'রো না। কিন্তু তোমার উচ্চ চিস্তাগুলি দিয়েই বিচার করো! না 
যে তুমি কতথাঁনি উচ্চে উঠেছ, সজে সঙ্গে হিসাব নিও, তুমি উচ্চ কাঁধ্য কি 
পরিমাণ ক'রেছ। তোমার নীচ কাঁধ্যগুলি দিয়েই বিচার করো না যে, তুমি 
কতখানি নীচে নেমেছ, সঙ্গে সঙ্গে হিসাব নিও যে, তুমি নীচ চিন্তা কতখানি 
ক'রেছ। ভ্ধীগমনের বিচার করবে কাধ্য দিয়ে, অধঃপাতের বিচার কর্ষে চিন্তা 
দিয়ে। যৃতক্ষণ তুমি সত্য সত্য উচ্চ কার্ষ্ের অনুষ্ঠান না কচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্য্ত 
উচ্চচিন্তা বন্ধা স্ত্রীলোকের মতই নিক্ষল যাচ্ছে। সুতরাং উচ্চচিন্তাও কর্ষে, 
উচ্চ কাধের অনুষ্ঠানের জন্তও সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কন্তে থাঁকবে। 
আবার, তুমি হয়ত ক্ষুদ্র রকমের একটা নীচ কাঁধ্য করেছ, কিন্তু জঘন্ত 
রকমের একটা নীচ চিন্তা কচ্ছ। এমত ক্ষেত্রে তুমি মনে ক'র না যে, 
তুমি নীচতার দিকে খুব কম অগ্রসর হয়েছ। মনে যখন জঘন্ত চিন্তার 
উদয় হ'তে পেরেছে" তখন একদিন হয়ত অবিবেক বশত: জঘন্ত কার্য্ের 
অনুষ্ঠান হঠাৎ করেও বস্তে পার । অতএব, নিজের এই ক্রুটীকে 
সামান্য ক্রুটী মনে না ক'রে প্রাণপণে মনকে উর্ধগামী কর্বার 
চেষ্টা ক'রো। উন্নত চিন্তা ক'রে তাকে কাঁধ্যে পরিণত কর্ধাঁর 
চেষ্টা করো, নিকৃষ্ট চিন্তা এলে তাঁকে সমূলে উৎপাঁটন কত্ত 
যত্ব নিও। 
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আত্মজয়ের বিদ্যা ১১৯ 
৪ঠ1 আশ্বিন, 


১৩৩৯ 


গতকল্যকাঁর বর্তৃতাঁয় খিলপাড়'তে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে একটা 
বিশেষ উদ্দীপন! স্থ্ট হইয়াছে । অন্য প্রাতে বহু ধশ্মার্থী (নিজ নিজ 
জ্ঞাতব্য জানিতে লাগিলেন। 


ধন্ম ও কল্ম 


একজন জিজ্ঞান্ুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ধন্ম থেকে কর্্মকে 
নিবাসন দেওয়াও যেমন বিপজ্জনক, কর্ম থেকে ধর্মকে বিসজ্জন দেওয়াও 
তেমন মারাত্মক। একটা আর একটাকে ছেড়ে চলতে গেলেই ব্যক্তি, 
সমাঁজ এবং রাষ্ট্রের জীবনে বিভ্রাট অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়বে । ধারা ধান্সিক, 
তাদের কর্তব্য ধর্মের সাথে কশ্মের সামঞ্জস্য ক'রে নেওয়।); যাঁরা কলা, 
তাঁদের কর্তব্য কন্মের সাঁথে ধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করা । কম্মহীন 
ধশ্মাচারীর হয়ত ব্যক্তিগত জীবনে কেউ কেউ আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণ 
ক'রে কৃতার্থ হ'লেন, কিন্তু সমগ্র সমাজ বাপকভাঁবে তাদের দ্বার এজন 
উপকৃত হ'তে পাঁলণনা যে, হাজার করা নয়শ নিরানব্বই জনকেই ত, 
কোনো না কোঁনে। একটা কম্ম ক'রে জীবন নির্বাহ কত্তে হবে। ধর্মহীন 
কন্মানুষ্ঠানকারীরা হয়ত নিজ নিজ কর্মে স্প্রচুর সাফল্ই জগৎকে 
দেখালেন, কিন্তু যে পরিমাণে মিথা?, ছলনা, শঠতা, পর-প্রবঞ্চন! ও নিন্দনীয় 
কৌশল তার! প্রয়োগ কর্মেন, তার অনুসরণের দ্বারা জগতে শুধু অনর্থের 
পর অন্থই স্থষ্টি হতে লাগল। এজছ্ই কন্মজীবন চাই ধর্ম্দোপেত, ধর্ম 
জীবন চাই কর্্মযোগাশ্িত। সহম্র কর্মের মধ্যেও জীবন্ত ব্রহ্ষচৈতন্টে 
অবস্থিতিই হচ্ছে এযুগের দাবী । 

আজ্সজঢয়র বিদন? 

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা পাঁচগাও রওন! হইলেন । স্বীয় 

দেবেন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে এক সভার আয়োজন হইয়াছে। 
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১২০ অখণ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাব। বলিলেন,_-যত বিদ্যাই শেখ, একটা বিদ্যা 
না শিখতে পারলে সব বিদ্যাই বৃথা । সেটা হচ্ছে আত্মজয়ের বিদ্যা । 
গণিত শিখেছ, ইতিহাস পড়েছ, দর্শন-শাস্্ আয়ত্ত করেছ, এসব ভাল 
কথা । কিন্তু নিজের অদশ্তি তামসিক আকাজ্ষা-নিচয়কে জয় কর্বার বিদ্যা 
যদি আয়ত্ত ক'রে না থাক, তাহ'লে গণিতে তুমি গোরীশঙ্কর £ হয়েও 
কিছুই হ'লে না, ইতিহাসে যছুনাথ সরকার হয়েও কিছুই হ'লে না, দর্শনে 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হয়েও কিছুই হলে না । আঠারে। ভাষার পণ্ডিত ঘখন 
মদ খেয়ে রাস্তার মাঁতলামী করে, তখন বর্ণজ্ঞানভীন একট! বালকও 
তাঁকে টিল ছুড়তে সাহস পায় । কারণ, জগতের শ্রেষ্ঠ অষ্টাদশটী ভাবায় 
অসাধারণ পণ্ডিত ভ'য়েও আত্মদমন, শাঁজ্সসং্ঘম, আত্মসংশোধন করার 
বিদ্যা আয়ত্ত কর হয়নি বলে এই মহাপগ্ডিত বাক্তিও প্ররুত প্রস্তাবে 
মুর্তি রয়ে গেলেন । সুতরাং অন্য বিদ্যা শেখ ভাল কথা, না শেখ 
তত আঁকশোষের কিছু নেই, নিজেকে জয় করার বিদ্যা আগে শিখতে 
চেষ্টা কর। নিজের চেয়ে নিজের শক্র নেই, নিজের চেয়ে নিজের বন্ধু 
ও নেই । যে লালসার বশ, সে নিজেই নিজের শত্রু । যে লালপাঁকে 
বশে রাখতে পারে, সে নিজেই নিজের বন্ধু। 

গুরু ও শি০ষযর সম্পক্ক 

রাত্রি আঁট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাঁবা জয়াগ রওনা হইলেন এবং ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত হেমকান্তি দাস গুপ্চের গৃহে চারি ঘণ্টাকাঁল অবস্থান করিলেন। কত 
বিষয়ে কত সব্প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল । 

হেমকান্তি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,_গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কত দিনের ? 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন, নিত্যকালের । 

হেমকান্তি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,_ধিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে গুরু ছিলেন, 
আঁজ৭ কি তিনিই গুরু হয়ে এসেছেন ? 

শ্রাশ্রীবাবা বলিলেন,_গুরু বলতে যদ্দি দেহটা বোঁঝ, তবে নিশ্চয়ই না। 

হেমকান্তি বাবু জিজ্ঞাস! ক্িলেন;-গুরু কি পথপ্রদর্শক মাত্র ? 
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ডন-কুস্তির আখড়া ১২১ 


্রীশ্নীবাবা বলিলেন, __পথ প্রদর্শক ত” নিশ্চয়ই, কিন্তু এইখানেই দড়ি 
টেনে দিও না। পথপ্রদর্শক কথাটা! লিখে তাঁর পরে একটা কম! দাও, যেন 
ভবিষ্যতে উপলদ্ধির ব্টি-পাথরে য্দ এর অতিরিক্ত আর কোনও কথার চিহ্‌ 
পড়ে, তাহ'লে সেই কথাটা যুক্ত ক'রে দেওয়া যায়। 

রাঁত্র বাঁরে। ঘটিকায় নৌক1 সোনাইমুড়ি রওনা হইল। 


নোয়াখালী 
৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯ 

প্রাতে সাত ঘটিকায় রেল-যোগে সোনাইমুড়ি হইতে রওনা হইয়া শঃশ্রীবাবা 
নয় ঘটিকায় নোয়াখালী আসিয়া পৌছিয়াছেন। লামচর নিবাঁসী জনৈক ভদ্র- 
লোকের গৃহে তীহাঁর থাকিবার ব্যবস্থা! হইয়াছে । যুবকদের মধ্যে উৎসাহী 
অনেকেই আসিয়া শ্রীশ্ীবাবার চরণ দর্শন করিতেছেন। ইহার পূর্বের এখাঁনে 
শ্ীপ্রীবাবা আর কখনও না আসিলেও স্থানীয় যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবার পুস্তকাঁবলি 
পাঠে তাহাকে জানেন বলিয়া বুঝা গেল | . 

ডন-ক্ুুস্তি 

যুবকদের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই | একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভারতের যত স্কাঁনে বতগুলি সাধুসন্নাঁসীদের আখড়া বা আশ্রম আছে, সর্বত্র 
একটা ক'রে ব্াায়ামাগাব প্রতিষ্ঠা কর] সম্পর্কে আপনাঁর মত কি? 

শীক্সীবাঁবা বলিলেন, _ডন-কুস্তির আখডা প্রত্যেক ছোট গ্রামে 
একটী ক'রে, প্রত্যেক বড় গ্রামে ছু-তিনটা ক'রে, প্রত্যেক সহরের 
পাড়ায় পাড়ায় একটী ক'রে হওয়া দরকার। জিম্নাষ্টিক, মুগ্িযুদ্ধ ও 
ভ্রজুৎস্থর আঁখড়া প্রতেক স্বলে, কলেজে, ছাত্রাবাসে একটা ক'রে 
হওয়া দ্রকার। এসব স্থানেই হওয়া দরকার আগে। সাধুসন্যাসীদের 
আশ্রমে আসন-মুদ্রা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাটাই সর্বজনীন ভাবে ভাল, এর 
বেশীকিম্বা অপর বিশেষ কিছু শিক্ষণীয় থাকলে কোনো! কোনো আশ্রমে তা 
সঙ্গত হবে, কোনো কোনো আশ্রমে তা অসঙ্গত হুবে। 
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১২২ অধণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


বিদ্যালচয় ধ্যান-জপ-কার্তন 

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,_প্রত্যেক স্ক,ল এবং কলেজেই এক 
ঘণ্টা ক'রে সময় ধ্যান- জপ ও কীর্তনের জন্ত পৃথক ক'রে রাখা সম্পর্কে 
আপনার মত কি? 

শীশ্রীবাবা বলিলেন,_ধ্যাঁন-জপের জন্ত একটা ঘণ্টা রাখা ভাল। তবে 
তার কালটা সকাল বা সন্ধ্যা হলেই উত্তম। দুপুরেও ধ্যান-জপ চলে, কিন্ত 
মন তেমন ভাবে বসে না। ধ্যান-জপের উৎকৃষ্ট সময় হলো! স্নানের বা মস্তক- 
গাত্রাদি ধাবনের পর, আহারের পূর্ব্বে এবং নিরুদ্ধেগ অবস্থায় । কীর্তনের 
জন্ঞ একটা ঘণ্ট! স্কুলের মধ্যে রাখা চলে না, যদি স্কুলের একটা মাত্র 
সম্প্রদায়ের ছেলেরা! না থাকে । সুতরাং একটা ঘণ্টা দি প্রত্যেকের ধ্যান, 
জপ, কীর্তনাদির রুচি-হ্ষ্টির জন্য রাখা হয় এবং সেই সময়টুকু ব্যেপে প্রত্যহ 
একজন স্থযোগ্য আচাধ) এমন বিষয়ে পঠন,পাঁঠন, ব্যাখা। ও ধর্মদেশন পরিচালন: 
করেন, যাতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যেক বালক প্রাতে স্নানের পরে ও স্কুলে 
আসার আগে, সন্ধ্যায় এবং শয়নকালে প্রাণান্ত যত্বে ধ্যান-জপে অভ্যস্ত হতে, 
চেষ্ট! করে, তাহ'লে তার ফল অধিকতর স্থায়ী হবে। 

মহাপুকুঢ্ষর উপদেশ মানিৰ কন £ 

একটি যুবক প্রশ্ন করিল,__মহাঁপুরুষদ্দের উপদেশ মাঁনিব কেন ? 

শ্ীশ্রাবাবা বলিলেন,_তুমি একজন সাধারণ পুরুষ, তিনি একজন, 
অসাধারণ পুরুষ। তিনি তার জ্ঞানের বলে, ত্যাগের বলে, তপস্তার বলে, 
পরহিতৈষণাঁর বলে, নিষ্কামতাঁর বলে তোমার মত একজন সাধারণ মানুষ থেকে 
অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং তুমি বিশ্বাস করতে পার যে, 
তার উপদেশে তোঁমাঁর কুশল লাভ হবে। তাই তার কথ' মান্বে। 

প্রশ্নকর্তী বলিলেন,_তিনি হয়ত কোনে! কোঁনে। বিষয়ে আমার চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ, কিন্ত কোনে! কোনে বিষয়ে নিকৃষ্টও ত+ হতে পারেন! কয়েকদিন হয় 
এখানে একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন» তিনি অনেক বিষয়ে অনেক ভাল কথ 
বলেন, কিন্তু স্বদেশ-সেব। সম্পর্কে নীরব । আমি ত' নিজের বুকের ভিতরে স্বদেশ- 
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ধ্যান জপের আবশ্যকতা কি ১২৩ 


সেবার জলস্ত বহ্ির জ্বাল। অনুভব কচ্ছি। এবিষয়ে আমি ত তাঁকে আমার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না। 

শ্রীঞ্বাব। হাঁসিলেন। অনেকক্ষণ হাসিলেন। এত হাসি হাঁসিলেন 
যে, সকলে অবাক হইয়া! গেল। এক একট। হাসির হিল্লোল আসিতেছে, 
আর যেন সমুদ্র-বেলায় উচ্ছ,সিত তরঙ্গের নত আসিয়' আছড়াইয়া! পড়িতেছে। 

হাঁসি থামিলে, শ্রীশ্ীবাব! বলিলেন, তা বেশ কথ1। কোনে বিষয়ে তাঁকে 
যদি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট বলে মনে কর, ওুবে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে বরং 
তার উপদেশের পরোয়! রেখ না। কিন্তু যে সকল বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ, 
সে সকল বিষয়ে তাঁর কথা মানতে দোষ কি বাব? 

ধ্যান-জ০পর আবশ্যকতা কি 

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন, _ধ্যান-জপের আবশ্যকতা কি? 

শ্রীশ্ীবাবা বলিলেন,_ তোমার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্ড্রিয়গণ বাঁহা জগতের জ্ঞার্ন 
সংগ্রহে তোমার সহায়ক । বাইরের চক্ষু তোমাকে জানাতে পারে ঢাকা 
সহর কেমন, কল্কাঁতা সহর কেমন, দিল্লী সহর কেমন, হাতী কেমন, ঘোড়া 
কেমন, গণ্ডার কেমন । বাইরের কর্ণ তোমাকে জানাতে পারে লারলা-মক্নুর 
কাহিনী কেমন, আরব্যোপন্তাসের গল্প কেমন, শ্রীকান্তের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত কেমন, 
অথবা! খান্বাজ রাঁগিণী কেমন, বেহাঁগ রাঁগই ব! কেমন, মাঁলকো ষ-হিণ্ডোলই বা 
কেমন। বাইরের নাসিক তোমাকে জানাতে পারে, পদ্ম-ফুলের গন্ধ কেমন, 
মল্লিকা-গুচ্ছের ভ্রাণ কেমন, শেকাঁলীপুঞ্জের সৌরভ কেমন, অথব! পায়েসের গন্ধ 
কেমন, সন্দেশের গন্ধ কেমন, পাস্তয়ার গন্ধ কেমন। বাইরের রসনা তোমাকে 
জাঁনাতে পারে যে, মালপোয়ার আম্বাদ কেমন, হালুয়ার আম্বাদ কেমন 
পৌঁলাউির আস্বাদই বা কেমন, অথবা চিরতা কেমন তিক্তঃলঙ্কা কেমন ঝাল, 
বনেড়া কেমন কষায়। বাইরের চন্ম তোমাকে জানাতে পারে যে, পুষ্পমালা 
কেমন কোমল, পশমের জাঁম। কেমন গরম, বরফের খণ্ড কেমন ঠাণ্ডা, অথবা 
কণ্টক-বেধে কেমন ব্যথা, অগ্নিদ্দাহে কেমন জ্বালা, চন্দন-প্রলেপে কেমন শাস্তি 
এভাবে বাইরের ইন্দ্রিয়নিচয় তোমাকে বাইরের বিষয়ে কত জ্ঞানই না 
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১২৪ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


আহরণে সাহাষ্য কচ্ছে। কিন্তু এতে তোমার অন্তর্জগতের কি কোন জ্ঞান 
লাভের সহায়তা হলে! ? বরং বাহ্‌ বস্ততে লালস। স্থষ্টি ক'রে মনকে ক্ষণস্থায়ী 
বিষয়ের জন্ত চঞ্চল অধীর ক'রে বাইরের ইন্দ্রিয়-নিচয় অস্তর্জগতের জ্ঞান লাভের 
সম্পর্কে বারংবার 'বাধাই [ুজন্মাচ্ছে। এভন্যই ধ্যান-জপের প্রয়োজন। ধ্যান 
জপের প্রভাবে বহির্দুখ মন অন্তর্পুখ হ'লে অন্তর্জগতের সেই সব আশ্চর্য্য সত্য 
উপলব্ধি কন্তে পারে, ষার তুলনায় জগতের বাইরের জ্ঞানকে তুচ্ছাতিতচ্ছ ব'লে 
মনে হয় । 
অন্তজ্জগন্জ জ্ঞানের অফুরজ্ত ভাগ্ার 

শ্রীশ্রীবাব। বণিতে লাগিলেন,_বাইরের জগতেই দেখ কত জান্নার জিনিষ 
আছে। এই পৃথিবীর মত কত কোটি কোটি পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষে ভগবানের 
নির্দিষ্ট বিধানে ভ্রমণ কচ্ছে, এই সুধ্য-দেবের মত কত কোটি কোটি ভাস্কর এক 
একট। সৌর জগতের কেন্দ্ররূপে অবস্থান কচ্ছে। মানুষ এই জ্ঞানকে অর্জন 
কন্তে গিয়ে বাহা উন্দ্িয়-নিচয়ের সাহাধা পায় এবং জ্ঞেয় বিষয়ের বিশালতা 
দর্শন ক'রে বিন্ময়ান্িত হয়। কিন্তু শত জ্ঞান লাভ ক'রেও সে প্রশান্ত হয় 
না, উদ্বেগরহিত হয় না, সদানন্দ-ভাব লাঁভ করে না। কিন্ত অন্তজ্জগতের 
রহস্তাঁবলি এই জড়বিশ্বের রহস্তাবলির চেয়ে কোটি কোটি গুণ অধিক 
কিন্তু তার স্বল্পমাত্র জ্ঞান লাঁভ করেও সাধক চিরকালের জন্ত প্রশান্ত হয়ে 
যায়, নিরুদ্বেগ, নিভয়, নিশ্চিন্ত হয়ে যাঁয়, পরমাঁনন্দ-রস-বিগ্রহকে দর্শন ক'রে 
নিজে পরমানন্দ-্বরূপ হ'য়ে যায়। অন্তশ্চক্ষে যতই সে সেই অপূর্ব রূপ-মাঁধুরী 
দর্শন করে, তাঁর দৃশ্য বস্ত লক্ষ যুগেও ফুরায় না,_-“জনম অবধি হাঁম রূপ 
নেহারন্ু নয়ন না তিরপিত ভেল”_ এই অবস্থা হয়। অন্তঃকর্ণে যতই সে 
অপূর্ব সুর-মাঁধুরী আস্বাদন কত্তে থাকে, তার শ্রাব্য বস্ত লক্ষ যুগেও ফুরায় না,_ 
«কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,কাণের ভিতর দিয়] মরমে পশিল গে! আকুল করিল 
মোর প্রাণ,”_-এ অবস্থা চলে। আভ্যন্তর ভ্রাণিন্ত্রয় সেই পরম রঙ্গাল প্রিয় বস্তর 
অপূর্ব অঙ্গগন্ধ লক্ষ লক্ষ যুগ আস্বাদন কলেও সেই স্্রেয় বস্তর নিঃশেষ হয় ন!। 
আভ্যন্তর স্বাদেক্দ্িয় সেই রসেশ্বর রসবিগ্রহের সুস্বাদ গ্রহণ কত্তে আরম্ভ ক'রে 
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অন্তর-রাজ্যের পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব নহে ১২৫ 


কোটি কল্পকাঁল অতিক্রম ক'রেও তাঁকে শেষ কর্‌তে পারে না, সেই অশেষ- 
অনস্ত অশেষ-অনন্তই থেবে, যায়। আভ্যক্জর স্পর্শেন্দ্িয় অন্তজগতের নিত্য- 
সুকোমল স্পর্শস্ুখের স্বাদ গ্রহণ রে সহস্র স্থ্টি সন্শ্ত্র প্রলয় অতিক্রম ক'রেও 
সেই সুপেলব-স্পর্শস্ুখের অসীমত্তেপ সীমা কত্তে পরে না। বহিজ্জগৎ 
যেমন বিশাল, অন্তর্জগৎ তাঁর চেয়ে কোঁটি কোটি গুণ বিশাল। একটা সাধারণ 
ৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝতে গেলে, অন্তজগতের অসীমত্ব সম্বন্ধে তৌমার কতকটা! 
আন্দীজ হ'তে পারে | একটী অতিদ্রত-ধাবনক্ষম এরো প্লেন যদি এক সেকেও্ডের 
একলক্ষ ভীগের একভাগে বনু সহম্ম কেটি মাইল উড়তে সমর্থ হয় এবং যদি 
বাইরের কোটী কোটি বিশ্বকে অর্ধ সেকেণ্ডে একবার ঘুরে আস্তে সমর্থ হয়, 
আর দেই এরেপ্রেনটি ষদি অন্তজগতে প্রবেশ ক'রে প্রাণপণে বেগে ভ্রমণ কতে 
থাঁকে এবং বহু সহস্র কোটি বত্নর বহু সহম্্ম কোটি শতাব্ী অবিরাম অবিচ্ছেদ 
ভ্রমণ কত্তে থাকে, আঁর তারপরে যদি থামে, তবে তখন দেখ! যাবে যে, এত 
ভ্রমণের পরেও সে হস্তজগতের অপীমত্তের কিছু মাত্র হাস ঘটাতে পারে নাই। 
এমন যে বিশাল ভগৎ্, যাঁর আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভালবাসা, সুম্বাদ, স্ুথস্পর্শ, 
প্রিয়দর্শন, সুখশ্রুতিঃ সর্বপ্রকার-প্রতিক্রিয়া-বঞ্জিত, নিদ্দোৰ ও নিম্মল, তাঁর 
ভিতরে প্রবেশের জন্তই ধ্যানজপের আবগ্তকত। 
অন্ভর-রাজ্যর পুর্ণ জন্তান অসম্ভব নঢহ 

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন, তুমি হয়ত জিজ্ঞাস ক'তে পার যে, যে-অন্তর্জ- 
গতের সীমা নেই, যে-জগতে প্রবেশ ক'রে কোটি বধ ভ্রমণ কলেও তাঁর এক রতি 
অসীমতা। কমান যাঁয় না, তার সম্প্ণ রহস্য জানা অসম্ভব, এতরাং চেষ্টা করা 
বাতুলত।। কিন্তু বাবা, তা নয়। যদিও সে অনুভূতির রাজ্য অনন্ত, কিন্তু 
সে রাজ্য » তোমারই জন্য, সে রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে তোমার অবারিত 
অধিকার,_-অবশ্য যদি দৃট অধ্যবসায়ে সাধন ক'রে যাঁও। তুমি যে-অত্যাশ্চর্য্য 
আস্বাদন সমূহ লাভ ক্ষ বাইরের রসনাযোগে বাইরের জগতের ভাষাঁয় তুমি 
ত৭ কাউকে বর্ণনা.ক'রে বল্তে পারুবে না! বটে, কিন্তু অন্তর-রাঁজ্যে প্রবেশের ফলে 
তুমি ষ্ট অনুভব কর্ষে যে, তুমিও তখন অনন্ত, তুমি শাস্ত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবটা 
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১২৬ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


আর নও, নিজে অনস্ত হয়ে তখন অনন্ত মহাঁসাঁগরের প্রত্যেকটি চলোশ্মি-মালায় 
তুমি জ্ঞান-রঙ্গে সম্তরণ কত্তে সমর্থ হচ্ছ । 
শ্বানে প্রশ্বাস নাম-জপ 

শ্বাস-গ্রশ্বান যোগে নাম জপ সম্পর্কে উপদেশ দিতে দিতে একটা 
বালককে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, দেখ, প্রত্যেকটা শ্বাসে আর প্রত্যেকটা 
প্রশ্বাসে দেতের অবধারিত ক্ষয় হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ করার ও 
উপায় নেই, এই অবধারিত ক্ষত রোঁধ করার পন্থা নেই। কিন্তু 
ক্ষ যখন হচ্ছেই, তখন এই ক্ষয়কে স্বীকার ক'রে নিয়ে এর ভিতর 
দিয়েই অন্তর লাভ ও বুহত্তর আয় সৃষ্টি করে নিতে হবে | তারই জন্য শ্বাস- 
প্রশ্বাসে নাম করা । মনে কর, তোমার জমিদারীর উপর দিয়ে একটা 
প্রবল জলআ্রোত বয়ে যাচ্ছে, সে তোমার জমির মাটি ভেঙ্গে নিয়ে যাঁচ্ছেঃ 
হাঁজার চেষ্টা করেও তুমি তার ক্রোত রুদ্ধ কত্তে পাচ্ছ না ব। মাটি 
ধবসান বন্ধ করা যাঁচ্ছে না । কোনও এক কৌশল অবলম্বন ক'রে তুমি 
কি এই ক্ষতিটার পূরণ ক'রে নেবে না? এ প্রবল জল-আ্রোতের মাঝে 
07 (পাখা) বসিয়ে দিয়ে বিছ্যুতৎ্শক্তি সৃষ্টির চেষ্টা কর্বেব না? এই জল- 
স্রত তোমার জমির কত মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই জলআ্রোতের 
মাঝে তি) বসিয়ে যদি একটা বিদ্যুতের প্রবাহ স্ষ্টি কত্তে পার, তাহলে 
'সেই বিদ্যুৎ দিয়ে তুমি এমন দশটা কারখান! চালাতে পার্বে, যেখানে 
লক্ষ লক্ষ মণ সিমেণ্ট তৈরী হ'তে পারবে, যে সিমেন্টের সাহায্যে ভবনদীর 
মুখ পধ্যন্ত বেঁধে দেওয়া যাঁয়। অবিরত শ্বাস-প্রশ্বাস চল্ছে। তুমি যদি 
বুদ্ধিমান হও, তাহ'লে কি তজ্জশিত ক্ষয়টাকে একটা আয়ে পরিণত 
কত্তে চেষ্টা পাবেনা? তাঁরই জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপের ব্যবস্থা । 


জনতার মভামতভর দিতেক ভাকাইও না 


অপরাহ্ে শ্রীশ্রীবাবা স্থানীয় দেবাঁলয়ের নাঁটমন্দিরে এক বহু-জন-সমাকুল 
সভাতে “ছাত্র জীবনে ব্র্ষচ্ধ্য” সন্ধে প্রাণমনোহাঁরী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। 
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জনতার মতামতের দিকে তাকাইও না ১২৭ 


এই সহরে বক্তৃতা শ্লীশ্রীবাবার বোধ হয় এই প্রথম। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী সমস্বরে 
বলিতে লাগিলেন যে, এমন অপূর্ব বাগ-বিভূতি এই সহরে ইহার পূর্বে 
আর কেহ দর্শন করেন নহি । 

তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতার উপসংহারীয় অংশে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে 
লাগিলেন, হে নবভাঁরতের ভবিষ্যৎ অষ্ট গণ, জনতার মতামতের দিকে 
তাঁকিয়ে তোমরা তোমাদের জীবন লক্ষ্য নির্ণয় ক'রো ন1, জীবন-লক্ষ্য 
নির্ধীরিত হোক তোমাদের অন্তর-দেবতাঁর প্রেমময় আহ্বান শুনে । 
জনতার প্রশংসা-ধ্বনি দিয়ে তোমরা তোমাদের জীবনোদ্দেশ্যের মহত্ব বিচার 
ক'রো না, -সেই বিচার নির্ভর করুক তোমার আপ্রাণ অধ্যবসাঁয়-নিষ্ট 
পরিশ্রমের স্বাভাবিক ফল-ম্বরূপ আত্ম-প্রসাঁদের উপরে । কয়জনে তোমাকে 
সমর্থন করেছে, সেই সংখাঁটাকে তোমার কর্দোৎসাহ-বদ্ধক “টনিক? ব'লে 
স্বীকার না ক'রে, কেমন দরের লোকে তোমাকে সমর্থন করেছে, তার 
হিসাব নিও । 

বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবার সহিত একটু বাক্তিগত আলাপ করিবার জন্ঠ 
ছাত্রদের একটা ভিড় হইল। ত্রিশ পয়ব্রিশটী যুবককে নানা হিতকর 
উপদেশ দ্বার পরে ্রীশ্রীবাবা বিশ্রীম-নিরত হইলেন । 


নোয়াখালী 
৬ আশ্বন, ১৩৩৯ 

অদ্য বেলা সাত ঘটিকা হইতে সাড়ে-দশ ঘটিক। পধ্যন্ত শ্রীশ্রীবাব৷ "দেবালয়ে” 
সমীগত যুবক-বুদ্ধদিগকে যৌগিক আসনসুদ্রা শিক্ষাদান করিলেন। 
“দেবালয়” হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসিয়াই তিনি লেখশী ধরিলেন। 
শ্ীপ্রীবাবাকে যেকোনও ব্যক্তি একটী দ্রিনের জন্য দেখিয়াছে, সে-ই কয়েকটা 
বিষয়ে বিন্ময় অনুভব করিয়াছে যে, এই মহাপুরুষ আলসা বলিয়া কিছু জানেন 
না, একটা মুহুত্তও বুথ! নষ্ট হইতে দেন না, সহস্র পরিশ্রমেও ক্লান্ত হন না, 
আর প্রত্যেকটা কাধ্য ঘড়ির কাটায় কাটায় করেন। 
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১২৮ অখগ্ড-সংহিত। [ ৯ম খণ্ড 


০ষ ষত পবিত্র, ০স তত সুন্দর 

দ্বারভাঙ্গ! নিবাঁসিনী একটী কুমারী মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবা পত্র পিখিলেন,__ 

“যে যত পবিভ্র, সে তত স্ুন্ধর । যেযত স্রন্দর, সে তত আদরণীয়। 
প্রিয়জনের প্রেম যে পাইতে চাহে, তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে, নির্মল হইতে 
হইবে.-_তুমি মা সে কথাটা ভূলিও না।” 

ভুমি ভগবাঢনর জিনিষ 

দ্বারভাঙ্গ! নিবাসিনী অপর একটা কুমারী মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,_- 

“জীবনের শ্রেষ্ঠ শান্তি ভগবত্প্রেমে । ভগবানকে ভাঁলবাসিও, প্রতিক্ষণে 
নিজেকে তারই জিনিষ বলিরা ভাবিও।" 

আত্মস-সমর্পঢণই জীবঢনর সাথ কভা। 

অপরাহ্ন ছয়টায় সময় দেবালয়-প্রাঙ্গণে পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অদ্য 
সভাস্বলে তিলধারণের স্থান নাই । যেস্তানে বসিবার আসন দেওয়া 
যায় নাই, সেখানেও সজ্জনেরা কাতারে কাতারে বসিয়া গিয়াছেন। দেবালয় 
প্রাঙ্গণের বাহিরে ছুইদিকে জনসাধারণের গমানাগমন-পথে শত শত লোক 
উৎকর্ণ হইয়। দঁড়াইয়া বক্ত.তা শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয় “ভগবৎ-সাঁধন।” 
সকল মতের সকল পথের লোকদের হ্ৃদয়-তন্ত্রীতে ভগবদ্ভক্তির প্রেম-টস্কার, 
স্থষ্টি করিয়া অবিরাম অমৃত-লহরী ছুটিতে লাগিল। 

বক্তৃতা-গ্রসঙ্গে শুশবাবা বলিলেন, সকল অহঙ্কার বিসঞ্জন দিয়ে, 
সকল আত্মাঁভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজেকে নিঃশেষে পরমাভীষ্টের শ্রীচরণে 
একান্ত শরণাগত জেনে, তারই ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে, তারই করধুত-যন্ত্রবৎ 
নিঞাম নিললালস চিত্তে তার প্রিক্নকাধ্য সাধনই আমাদের জীবনের চরম 
সার্থকতা । অর্থাজ্জনেও নয়, ষশোবুদ্ধিতেও নয়, নেতৃত্ববিস্তারেও নয়, বংশ- 
বর্ধনেও নয়, প্রতৃত্ব-প্রতিষ্টায়ও নয়, বিদ্যাবন্তাতেও নয়,-ভগবৎ-পাঁদপদ্ে 
নিঃশেষে আত্মস্মর্পণেই মানবের পরম পুরুষকার । 

বন্তত।-স্থল হইতে আসিয়াই “চলো মুসাফের বাঁধো গাঠেরিয়া” অবস্থ। 
হইল। ট্রেণের সময় হইয়া আপিয়াছে, এখনই গাড়ী ধরিতে হইবে। 
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গায়ন্ত্রী ও অব্রাহ্মণ ১২৯ 


রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্রীবাবা চৌমুহণি 'এবং রাত্রি একটায় ভোলালাদশ! 
পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত মজুমদার * ও শ্রীযুক্ত স্থরেক্্চন্দ্ মজুমদার 
নামক ছুই ভক্ত তাহাকে চৌমুহনি ষ্টেশনে নিতে আসিয়ছিলেন। 


ভোলাবাদশ] (নোয়াখালী ) 
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৯ 
সৎকথ1 শুনিবার জন্ত প্র।তে বহু জনসমাগম হইয়'ছে। প্রাত:কালীন 
আত্মকাধ্য সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবাব! জিজ্ঞান্্ সজ্জনদের প্রশ্রের উত্তর দিতে 
লাগিলেন । 
গায়ত্রী ও অব্রাজণ 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রাঁয় বশ্মণ শ্রীশীবাবার রচিত “বিবাঁহিতের 
ব্রহ্ষটধ্য” পাঠ করিয়াঞ্ছেন। তিনি আসিয়াই পেই গ্রন্থ হইতে নিয়লিখিত 
নাক্যটী বলিতে লাগিলেন, গায়জ্রী ব্রা্ষণের মন্ত্র- জাতি-্রাঙ্ষণ নহে, কর্ম- 
ব্রাঁক্ধণের মন্ত্র ।” 
শ্রীশ্লীবাবা হাসিয়া বলিলেন,-- সত্যই তাই । ভট্চাঁষং মশায় ঘটা করে 
ছেলের পৈতে দিলেন, ভাবলেন কুলতিলক ছেলে গায়ত্রীকে ব্রঙ্গশাঁপ, বশিষ্ঠ- 
শাপ, আর বিশ্বামিত্রশাপ থেকে উদ্ধার ক'রে সাধন-বলে ব্রতেজে 
দেদদীপামান হবে। ফিলম্ত ছেলে হয় পেতে ছিড়ে সেই হতো দিয়ে বড়শীর 
টোপ পরাল, নয় ত” নাটাইতে জুড়ে ঘুড়ী উড়াতে লাগল । এরা”সব 
জাঁতি-ব্রা্ষণ। গায়ক্রী এদের জন্য নয়। , | 
সতীশ বাবু বলিলেন,- আপনি গায়ত্রীতে সকল জাতির অধিকার স্বীকার 








* শ্রীযুক্ত বরদা এক সনয়ে পুপুন্কা আ শ্রমে কর্দিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেবা, নিষ্ঠা, 
শ্রমপ্রিয়তা ও এ্রকান্তিক গুরুভক্তির জন্য সকলের শ্রদ্ধেয় ও শ্রশ্রীবাবার প্রিয় হইয়াছিলেন । 
এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগের সহিত তাহার সহযষোগ ছিন এবং ছুঃথের বিষয়, প্রথম খণ্ড 
প্রকাশের ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই তিনি অকালে দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । “অথগ্ু-সংহিতা” 
তৃতীয় থণ্ডের অনেক স্থানে এই মহইনীয় কল্মীর উল্লেখ পাওয়। ঘ'ইবে। 
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১৩৩ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


করেন, এতে কোনো কোনো ত্রাঙ্ণকে আপনার প্রতি বিরক্ত বলে 
অনুভব হয়। 

শ্রশ্ীবাবা বলিলেন,--আঁজ ধারা বিরক্তি অনুভব কচ্ছেন, কাল তাঁরাই 
দেখবেন সন্বদ্ধনা-সভার ব্যবস্থা কর্বেন। ওক্কার এবং গায়ত্রী নিখিল 
সমাজ একক্ুত্রে বাধবার প্রধান অবলম্বন । একথা বুঝে ক্রমে ক্রমে সকল 
বিরক্ত ব্যক্তিরা অন্ুরক্ত হবেন। আমি এদের সন্তোষ প্রার্থনা বা অসস্তোঁষ 
অপ্রার্থনা করি না। আমি দিবারাঁত শুধু এই প্রাথ্থনাই করি যে, পতিত- 
পাবনী গাঁয়ত্রী ভারতের সকল পতিতকে ক্রুত উদ্ধার করুন। জগংপৃজ্য 
ভারতবর্ষ যে জগতের ক্রীতদাঁসে পরিণত হয়ে আছে, এই দৃশ্য আমি 
সহা কত্তে পাচ্ছি না। 

অপরাহ্ন তুই খটিকায়'নৌকাযে|গে শ্রীশ্রীবাবা খিলপাড়া রওনা হইলেন 
এবং রাত্রি সাত ঘটিকায় খিলপাঁড়া পৌছিলেন। 


৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯ 
প্রাতে খিলপাঁড়ার কয়েক ভন যুবক নাঁনা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন | 
প্রত্যেকেরই প্রশ্নের উত্তর. শ্রীশ্রবাবা গভীর সশ্রেহভরে দ্রিতে লাগিলেন। 


নিষ্ঠাই সাধনার সিদ্ধির মুল 

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিছেন,_ তুমি যদি উপদেশ 
চাঁও, তাহ'লে ঘে বিষয়ে যতটুকু আমার জানা আছে, তোমাকে অবশ্য 
অকপটেই বল্ব। কিন্তু তুমি যদিসে উপদেশ পালন না কর, তাহ'লে 
তোমার উপকার কি ক'রে হবে ?. রোগী বৈদ্যের কাছে গেল। বৈদ্য বল্লে 
“বুহৎ বাঁতচিস্তামণি খাও 1? রোগী কথাটুকু খাতায় টুকে নিল, দশজন 
বন্ধুকে পড়ে শুনাল, বড় বড় হরকে লিখে শিয়রের কাছে টানিয়ে রাখল, 
কিন্তু ঁধধটা থলে মে'রে কথিত সহপাঁন সহ মিশ্রিত ক'রে খেল না। 
এতে কি তার বাঁয়ু প্রশমিত হবে? ওঁষধটী ব্যবহার 21 ক'রেই বহু বন্ধুর 
নিকট ব'লে বেড়ান হ,ল,_“এ বৈদ্য খুব ভাল বৈদ্য) এ ওষধ খুব ভাল ওঁধধ।” 
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বিলাস-বর্জধিত সরল জীবন ১৩১ 


তারপরে কিছু দিন যেতে যখন খেয়াল হ'ল যে, বায়ুর প্রকোপ ত” কমেনি, 
তখন রোগী গেল এক ডাক্তারের কাঁছে। ডাক্তার তাঁর অবস্থা "গুনে 
বল্লেন,_“ত্রমাইড মিকশ্চার থাও।” এ বারও রোগী কথাটুকু খাতায় টুকে 
নিল, দশজন বন্ধু-বান্ধবকে ওষধের গুণের কথা আর ভাক্তারের হাঁত-যশের 
কথা ব'লে বেড়াল, কিন্তু ওষধ খেল না। জগতে এই ব্লকম চরিত্রের কতক- 
গুলি লোক আছে। ন্তাদের বিভা আছে, বৃদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, কর্ম 
শক্তি আছে, নাই শুধু নিষ্ঠা। এদের কখনও ব্যাধি সাঁরে না, সারতে পাঁরে 
না। কোনো বৈদ্েরই ওষধ এর সেবন কর্ধে না, সব বেছ্ধের কাছ থেকে 
একটা বাবস্থা] নেওয়! চাই এবং শেষে এদের এমন দুরবস্থাও হ'তে দেখা যায় 
যে, রোগের যন্ত্রণায় ভিতরে ভূগে মব্ছে, তবু নিজের নিষ্টাহীনতা'র মুর্খতাঁটাকে 
লোকচক্ষু থেকে অন্তরালে ঢেকে রাখবার জন্ত অভিনয় করে যেন দে নীরোগ 
হয়ে গেছে । ধশ্ম-জগতেও এরূপ বহু লোককে দেখা যার । হাজার পথের 
খেঁশজ নেবে, একটা পথেও চল্বে না। হাঁজার লোকের উপদেশ নেবে, 
একজনের উপদেশও প্াল্বে না। সে রকম তোমরা হয়ো না। যেকোনো 
পথেই হোক্‌, নিষ্ঠার সাথে চল। নিষ্ঠাই সাধনায় সিদ্ধির মূল, পাঁপ্ডিত্যও নয়, 
দ্নার্শনিক যুক্তি-তর্কও নয় । 
| বিলাস-বজ্জিত সরল জীবন 

বেলা! দেড় ঘটিকায় শ্রীপ্রীবাবা চাটখিল পৌছিলেন এবং স্থানীয় হাইস্কুলের 
ছাত্রদ্দিগকে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী একটি বক্রুতা দ্বারা আত্মগঠন সম্পর্কে উদ্ধ্ধ 
করিলৌন। বক্ত.তান্তে ছেলেদিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শন কর! 
হইল। 

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী।ঈ বাবা বলিলেন, বিলাস-বর্জিত সরল জীবন তোমাদের 
কাম্য হোক । জগতে অনেক রকমের বিলাসী ব্যক্তি আছে। কেউ বস্তু 
বিলানী, কেউ ভোজন-বিলাঁসী, কেউ বাকা-বিলাসী। সর্বপ্রকার বিশাস 
বজ্জন ক'রে তে!মরা সরল মেরুদণ্ড সাধু জীবন ধারণ ক'রে জগতের বুকে 
নির্ভয়ে বিচরণ কর। সর্বপ্রকার আতিশধ্য পরিহার করে এমন মহিমোন্নত 
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১৩২ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


কর্ম্-বিশীল জীবন তোমরা যাপন কর, যেন জগতের সকল কুশলাথীরা 
পরব্তা কাঁলে তোমাদিগকেই তাদের আদর্শ বলে জ্ঞান কত বাধ্য হয়। 
তোমাদের গৌরব হোক সারল্যের গৌরব, বাহুল্যের নয়, কৌটিল্যের নয়, 
তারল্যের নয়। ৃ 

শ্ীপ্রীবাবার প্রতোকটা কথা যেন ছা'ত্রবর্গের কর্ণে মন্ত্রের মত প্রবিষ্ট হইতে 
লাঁগিল। বহুবর্ষ পধ্যন্ত এই উপদেশবাণী যে ছাত্র সমাজের প্রাণে 
স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছিল, পরে আমর তাহ] অবগত হইতে পারিয়াছি। 

চাটখিল দ্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত এম, এ মহাশয় নিজ 
গৃহে শ্ত্ীশ্রীবাবাঁকে নিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবাবার আঁরন্ধ সমাঁজ-সেবা-্রশ্তের 
তিনি ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যেযত্ব তিনি তাহার গৃহে 
প্ীপ্রীবাবাঁকে করিলেন, তাঁহা বলিবার নয় । 

রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্রীবাব! নৌকাঁষোগে সোনাইমুড়ি রওনা হইলেন, কারণ 
কাল প্রাতে মাইজদি পৌছিতে হইবে । 

মাইজদি ( নোয়াখালী ) 
৯ই আশ্বিন, ১৩৩৯ 

গ্রাতে সাত ঘটিকায় সোনাইমুড়ি হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া বেলা আট 
ঘটিকায় শ্রীপ্রীবাবা মাইজদি পেশীছিলেন | ষ্টেশনে আঁসিরা দেখিলেন, কাতারে 
কাতারে স্কুলের ছেলেরা এবং বহু অভিভাবক ধ্বজপতাকা হন্তে দণ্ডায়মান । 
শ্রীপ্রীবাঁবা ভাবিলেন, বোধ হয় কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ট্রেনে আসিবেন, 
হয়ত স্কুলের ইন্স্পেক্টীরও হইতে পারেন, তারই জন্য ছাত্ররা দল বাঁধিয়া 
আিয়াছে। | 

কিন্তু ট্রেন ঘখন থামিল এবং "স্বামীজী কী জয়” ধ্বনি উঠিতে লাগিল, আর 
ক্ষুলের গ্রধাঁন শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীব্দ্রকুমার রাঁর মহাশয় আসিয়। শ্রীশ্রীবাবাঁর 
পদধূলি গ্রহণ পূর্ববক তাহার কঠ্দেশে সুরভি মাল্য প্রদান করিলেন, তখন 
্রীশ্রীবাবা ব্যাপারটা বুঝিতে পাঁরিলেন। শ্রীশ্রীবাঁবা হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, আমার জন্ত আবার এত কাণ্ড করা? 
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মন্ত্র-বিক্রয় ১৩৩ 


বলা বাহুল্য, নোয়াখালী জেলায় আসিয়া! দলবদ্ধভাবে প্রদত্ত সঙ্ঘবন্ধ 
অভ্যর্থনা-লাঁভ এই মাইজদিতেই প্রথম । 

শোভাযাত্রা শ্রীযুক্ত বৈকুগ্নাঁথ চক্রবস্তীর বাঁড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া 
চলিল। গৃই-স্বামী হৃদয়ভর1 আস্তরিকতায় যুগপ্রববর্তক মহ'পুরুষকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। গদ-গদভাঁষণে তিনি বলিতে লাগিলেন, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 
মহাপ্রভু শাচৈতন্তের আগমনের মত আপনার আগমন, গুহকের কুটারে 
শ্ররামচন্দ্রের আগমনের মত আজ আপনার আগমন, বিছুরের জীর্ণ গৃহে 
শ্রীকষ্ণের আগমনের মত আজ মাপনার আগমন । আপনার আগমনে 
আজ আমি ধন্য হইলাম আমার পূর্ববপুরুষগণ ধন্য হইলেন, আমার বংশধরেরা 
ধন্য হইল।” বিনয় এবং ব্যাঁকুপতার প্রতিমুত্তি এই সাধক ব্রাক্ষণকে দর্শন করিয়! 
শ্রীশ্বীবাবা বড়ই আনন্দ লাঁভ করিলেন । 

সন্ত্র-বিভ্রুয় 

নানা সত্প্রসঙ্গ চলিল। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্র 
বিক্রয়কাঁরী নাকি নরকে যাঁয়? 

শ্ীশ্্ীবাবা বলিলেন,_যাঁয় বৈকি! মন্ত্র যে দেবে, তার নিংন্বার্থ হওয়া 
প্রয়োজন । 

ভদ্রলোক ।--কোঁনও মন্ত্রগ্রহিতা যদি জোর ক'রে মন্ত্রধাতাকে কিছু অর্থ 
দেয় অথবা এক ছটাঁক ডাবের জল খাওয়ায় ? | 

শরীপ্রীবাবা বলিলেন, _সেই অর্থ জগতের মঙ্গলজনক কার্যে নিয়োগ করাই 
এস্থলে উৎকষ্ট পন্থা । আর মন্ত্রগ্রহিতাঁর প্রদত্ত অন্ন-পানীয় যে মন্ত্রদীতাঁর দেহে 
আছে, তার কর্তব্য নিজ দেহ জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করা। 

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,--মন্ত্রদীতা যদি নিক্তে চেয়ে অর্থ নেন? 

শ্রীশ্ীবাবা বলিলেন,__তাঁতে দোঁষ কি, যদি তিনি নিংস্বার্থ ভাবে জগতের 
হিতের জন্য সে অর্থ প্রয়োগ করেন ? 

প্রশ্নকর্তা বলিলেন,_-যদ্দি তিনি- সেই অর্থ 'নিয়ে নিজের সংসারের পাঁচ 
রকম প্রয়োজনে ব্যয় করেন? 
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১৩৪ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


্রীশ্রীবাব! হাসিয়া বলিলেন,_-একথাঁর আর কি জবাব দিব বলুন! অর্থ 
নিতে হলে জগতৎকল্যাণের জন্যই নিতে হবে, আত্মপোষণের জন্য নয়। জগতের 
কোন ব্যক্তির প্রতি যদি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, তবে তার জন্যও নয়. সে এখন 
যত নিঃসম্পর্কিতই হউক। অনেক সময়ে জগৎকল্যাণের নাম করেও আত্ম- 
তোঁষণই করা হয় যে! 

সত্য ত্ঞানলা5ভর পশ্থা ও প্রকার 

অপর একটা প্রশের উত্তরে গ্রশ্রীবাবা বলিলেন, সত্য জ্ঞানলাভের পন্থা 
বহু। কেউ কেউ জ্ঞানিগণের সঙ্গ করেন, সেই সঙ্গের গুণে জ্ঞানলাভের 
তীব্র আকাজ্ষা জন্মে এবং তার পরে অবিরাম তপস্যার ছারা জ্ঞানাম্ৃত- 
ফল আস্বাদন করেন। কেউ কেউ সদগ্রন্থ পাঠে সত্য জ্ঞানলাভের 
জন্ত ব্যাকুল হন এবং পরে তপন্্যার ফলে তত্ব-জ্ঞান লাভ করেন। 
কেউ কেউ অনন্ত-চিত্ত হয়ে সর্ধববিধ ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নিন্দা-বুদ্ধি দোঁষ- 
দর্শন, ছিদ্রীন্বেষণ পরিহার ক'রে অকুষ্ঠিত চিত্তে সিদ্ধগুরুর সেবা ক'রে 
যান এবং গুরু-কুপাঁয় তত্রসান্থাদন করেন। কেউ কেউ জ্ঞানিসঙ্গ 
ত্বাধ্যায়, গুরুসেব! প্রভৃতি সব কিছু সম্পর্কে সম্যক উদ্দাসীন থেকে 
কাযর়মনোবাক্যে ঈশ্বরাভিমুখ হয়ে অবস্থান করেন, নিজের দাবী ছেড়ে, 
নিজত্ব ভুলে শবরীর মত কাল-প্রতীক্ষা করেন এবং ভগবান্‌ সহসা 
একদিন তার ভাগার জ্ঞানের রসে কাণায় কাণায় পূর্ণ ক'রে দেন। 
পন্থা ও প্রকার বহু, কিন্তু যে যেমন আধার, তাঁর পক্ষে তাই গ্রহণীয় 
হয়। কামারের দ্বারা কুমারের কাজ হয় না, কুমারের দ্বারাও 
কামারের কাঁজ হয় না। বিগতের সংস্কার যাঁর যেমন, তার সেই 
স্কারের ও যোগ্যতার অনুকুল পস্থাই গ্রহণীয় হয়। 


পরনিন্ফার পরিণাস 


অপর একটি প্রশ্রের উত্তরে শ্রশ্রীবাবা বলিলেন,_-পরনিন্দা, পরচ্চ, 
পরানিষ্টবুদ্ধি যে সাঁধক-জীবনের কি প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করে, তা 
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পরনিন্দার পরিণাম ১৩৫ 


বলবার নয়। যেই টিল আমি প্রতিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ কচ্ছি, সেই টিল 
ঘুরে ফিরে এসে আমারই মস্তকে পতিত হবে। যে অন্তায় আমি অপরের 
উপরে আরোপ কচ্ছি, সে অন্তায় এসে আমাকেই দলিত, মথিত, 
বিমর্দিত ও পরাভূত কর্বে। যে কৌশলে আমি প্রতিহ্ন্দীর প্রতিষ্ঠা 
নাশে যত্ববান্‌ হচ্ছি, ঠিক সেই কৌশল এসে আমারই প্রতিষ্ঠা নাশ 
কর্ষধে। পরনিন্দা ক'রে ক'রে আমি অপর ব্যক্তির সম্পর্কে নিন্দনীয় 
বিষয়ের ধ্যান কচ্ছি। এতে আমার ছু'রকমের ক্ষতি হচ্ছে। এক 
রকমের ক্ষতি এই যে,_জীবন চিরস্থায়ী নয়, পদ্মপত্রে জলের মত 
টল-টল কচ্ছেৎ কবে যে গড়িয়ে পড়ে যাবে, ঠিকৃ নেই; এ অবস্থায় 
এই সময়টুকু পরনিন্দার চচ্চা না ক'রে নিজের নুমহৎ কোনও কল্যাণ 
সাধনে নিয়োগ কল্পে সে সার্থক হতে পান্ত। দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, 
প্রাণপণে মহছ্যক্তিদের মহৎ গুণাঁবলির ধ্যান ক'রে কোথায় নিজের মনের 
মলিনতা দূর কর্ধ॥ না এই সময়টুকু তার -বিপ্রীত অনুশীলনে রত 
হয়ে গৃহের জগ্জালই বাড়িয়ে চল্লাম। পরনিন্দাকারী ব্যক্তির অবস্থা 
হচ্ছে কি রকম জানো? এক ব্যক্তির ঘর ঝাড়, দেবার জন্য একটী 
ঝাড় ছিল, সে সেই ঝাড়টাকে প্রতিদিন শক্ত ক'রে বীধ্ত, ভাঙ্গা 
শল1 কেলে দিয়ে তার বদলে নুতন নূতন পাকা পাকা আস্ত শলা 
বসাত, আর পাড়ার লোকে যখন নিজ নিজ ঘরের আবজ্ঞনাগুলি 
লোক-লজ্জা ভয়ে গোপনে এসে রাস্তার কিনারে ফেলে দিত, তখন 
সে এ ঝাড় দিয়ে বেটিয়ে সেই গুলি এনে নিজের আঙ্গিনার এক 
কোণায় জমাত, আর ভাল ক'রে লেবেল মরে রেখে দিত ফে, এটা, 
হচ্ছে “বাঁড়ুয্যে বাড়ীর আবজ্জনা,” এটি হচ্ছে “মুখুষ্যে বাড়ীর আবজ্জনা”, 
এটী হচ্ছে “বন্সুদের বাড়ীর আবজ্জন।১ এটী হচ্ছে “ঘোঁষেদের বাড়ীর 
আবজ্ঞনা”। যে আবর্জনার ভিতরে উত্কট গন্ধ যত বেশী হ'ত, সে 
আবজ্জনা সে তত যত্ব ক'রে কাঁচের আঁলমারীতে তুলে রাখত, আর 
সোনার জলে লেবেল লিখে টাঁনিয়ে দিত যে, এটা হচ্ছে “লালাদের 
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১৩৬ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


বাড়ীর আবজ্জনা” এটি হচ্ছে “আয়ারদের বাড়ীর আবজ্জনা” এটি হচ্ছে 
“মাথুরদের 'বাড়ীর আবর্জনা” এটী হচ্ছে "পাঠকদের বাড়ীর আঁবর্জজন!।” 
সমস্ত জীবন ভ'রে আবর্জনা কুড়িয়ে কুড়িয়ে যখন আর তাঁর অঙ্গনে ব! 
প্রাঙ্গণে, গৃহে ব। অলিনে, রাস্তায় বা পায়খানার কোনও খানে আর 
কণামাত্র খালি জাঁয়গ। রইল না, আর এদ্রিজে ঝাঁটারও নৃতন শলা 
মিলে না, ঝঁটাকে মেরামত করার ক্ষমতা আর শরীরে নেই, এমন 
সময় সে দেখলে তার যত বান্ধব ছিল, সব এই আবর্জনার ছুর্গন্ধে 
আগেই তাকে ছেড়ে পালিয়েছে । দয়া, মমতা, ম্েহ, করুণা, সৎকাধ্যে 
রুচি, ভগবানে বিশ্বাস প্রভৃতি যত তাঁর ভাই-ভগ্নী ছিল, পেই সব 
একান্ত আত্মীয়েরাও চোখের অদেখা হয়েছে। এতদ্দিন পরের বাড়ীর 
আবর্জনা কুড়াবার উৎসাহে কোনে! ছুর্গন্ধকেই ছুর্গন্ধ বলে মনে হয় 
নি, আজ চতুদ্দিকের দুর্গন্ধে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজের ঘর 
পরিচ্ছন্ন রাঁখার জন্তই ঝাঁটা কেনা হয়েছিল, শরীরে যখন বল ছিল, 
তখন নিজের ঘর পরিষ্কার করার দিকে দৃষ্টি পড়ে নি, আজ জগতের যত 
পরের আবজ্ঞজনা সব নিজের আবর্জনায় পরিণত হয়ে নরক-যন্ত্রণ! 
প্রদান কচ্ছে। পরনিন্দক ব্যক্তির পরিণাম ঠিক এই রকম। 
নিন্দতেকের প্রভি প্রসম্ম থাক 

শ্রীত্রীবাবা বলিলেন,_আম যে পরনিন্দা কর্ধ না, এটা আমার 
পক্ষে নির্ধারিত কল্যাণ। পরনিন্দা কর্লে কোনো মঙ্গল নেই, না 
কর্পেই সকল দিকে কুশল। কিন্ত্ত কেউ ষার্দ আমাকে নিন্দা করেন, 
তাহলে আমি কি কর্ধ? আমি কি তার প্রতি ক্রুপ্ধ হ'ব? ক্রুদ্ধ 
হ'য়ে লাভ নেই। বরং আমার প্রসন্ন হওয়াই সঙ্গত। আমি আমার 
যে দোষ নিজের চক্ষে দেখতে পাই না, পরনিন্মক বেচারী নিজের 
হিতের চিন্তা ছেড়ে আমার হিতের জন্য আমার দোষ খুঁজে খুঁজে 
বের ক'রে দিচ্ছেন। যে দোষ হয়ত আমার এখন আদৌ নেই, 
কিন্ত আমি যদি অসতর্ক ভাবে পথ চলি তাহ'লে হয়ত সে দোষে 
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পরনিন্দা ও মহাপুরুষ ১৩৭ 


কখনো লিপ্ত হ'ষে পড়লেও পড়তে পারি, নিন্দক-বন্ধু নিজের কল্পনা- 
শক্তির বলে তার দ্রিকেও আমার সতর্ক দ্টি আহ্বান কচ্ছেন। জেলা- 
বোডের রাম্তার সঙ্গে রেল'রাস্তার যেখানে ক্রসিং হয়, সেখানে 
যদি “0800107” (সাবধান!) বা “[0820৪7” (বিপদ) এই সাইন- 
বোঁড পা থাকে, তাহ'লে ভেবে দেখ কত ছূর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে। 
নিন্কের মেই রকম সাঁইনবোর্ড। তারা নিজেরা রৌদ্রে পুরে 
বৃষ্টিতে ভিজে তোমাকে আঁঞ।কে অবিরাম বলে শচ্ছেন,”-“সাঁবধান ! 
গাবধাঁন 1৮ 
পরনিন্দা ও মহা পুক্ুষ 

যে হস্তলিখিত পাঙুলিপি সমূহের উপরে নিভর করিয়া এই গ্রস্থ 
সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার ঠিক এইস্কানে একখানা পত্রের নকল পাঁওয়া 
গেল। পত্রের তারিখ লিখিত নাই কিন্তু পত্রধানা পরবর্তী কোনও 
সময়ে পিখিত বলিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে । কারণ এই পত্রের 
নঞ্ল ধাঁহার হস্তাক্ষরে লেখা, তিনি এই সময়ে শ্রীশ্রীবাঁবার শ্রীচরণ-সঙ্গে 
ছিলেন ন।। তথাপি উপারাস্তর না থ।কাঁয় আমর। উক্ত পত্রের অংশবিশেষ 
এই স্থানেই সম্গিবেশিত করিয়া দিতেছি । 

এই পত্রে শ্রশ্রীবাব! লিখিতেছেন,__ 

“দুনিয়ার সকল লোঁককে নিজ শিম়্ করিবার জন্য এক শ্রেণীর 
মহাপুরুষদের অসাধারণ উৎসাহ দেখ! যাঁয়। উৎমাহের তীত্রতায় তারা 
ভুলিয়া! যান যে, আকাঁশে সহম্্র সহজ তাঁরকা জ্বলে, বাগানে সহ্র 
সহন্্র ফুল কোটে, একটা তারকা সমগ্র আকাশ বা একটা ফুল সমগ্র 
বাগান জুড়িয়া থাকিতে অধিকারী নয়; অতএব জগতে একই সময়ে, 
শত শত গুরুর আবির্ভীব অবশ্তভাবী। ইছাঁরই কলে মহাত্মাদের মুখেও 
অন্য মহাআর নিন্দা শোনা যায়। পরমেশ্বরকে ভুলিয়া থাকিয়! 
সম্প্রদায়কে পূজা আমি বড় ভয় করি বাবা। তোমরা আমাকে 
সর্বদা এই আপদ হইতে রক্ষা করিও। তোমাদের সংসর্গ আমার 
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১৩৮ অখণ্ড-সংহিতা। [৯ম খণ্ড 


ঈশ্বর-প্রীতিরই' বর্ধন করুক, সম্প্রদায়-বুদ্ধিকে শিথিল করুক, তাহা 
হইলেই তোমাদ্দিগকে এত নিকটরূপে পাওয়া সার্থক হইবে। প্রকৃত 
মহাপুরুষ অপর মহাপুরুষকে নিন্দা করিতে পারেন নাঃ রামকষ্ কাহারে? 
নিন্দা করিতেন না, বিজয়কৃষ্চ কাহারো নিন্দা সহিতে পারিতেন না, 
জগঘ্ু কারে নিন্দার বিষয় কল্পনায় পধ্যস্ত আনিতে পাঁরিতেন না। 
এমন সব ,মহাত্মার জীবন্ত আদর্শ চোখের সামনে থাঁকিতেও যে 
কেন আধুনিক মহাপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয় পরনিন্মক, 
তার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহাদের অন্তরের প্রন্সপ্তি সম্প্রদায়- 
বিস্তার-লিগ্পর দিকে তাকাইতে হইবে । সম্প্রদায় বস্তটাকে পরমেশ্বরের 
চেয়ে বড় মনে করিলে বাঁব৷ অন্ত মহাঁত্ার নিন্দা-প্রবৃত্তি যে অনিচ্ছাতেও 
জিহ্বাগ্রে আপিয়। সুর্ন্ুরি সৃষ্টি করিবে ।” 
বর্তমান সুবক ও ভবিস্তদ্ৰংশীয়গণ 

মধ্যাহ্নের পরে মাইজদি মাইনার স্কুল গৃহে এক জনতাপূর্ণ ধর্ম্মসভ! 
হইল। শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া একটী বক্ততা প্রদান 
করিলেন । শ্রোতমগ্ডলীর মধ্যে ছাত্র এবং যুবকের সংখ্যাই বেশী ছিল। 


তাই তিনি যত সহজ ভাবে সম্ভব সকল বিষয় ব্যাখ্যান করিতে 
লাগিলেন । 


উপসংহারে শ্রীশ্রীাবাবা বলিলেন,_-ভবিষ্যৎ ভারতের পুত্রকন্তাগণ 
যখন জিজ্ঞাসা কর্ধে যে তাঁদের পূর্বব-পুরুষেরা তাঁদের জন্ত কিসের 
উত্তরাধিকার রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, তখন যেন তোমাদের জীবন- 
কাহিনী বজ্রকে ঘোষণা কত্তে পারে যে, সাধুতার, সচ্চরিত্রতার, 
সদাঁচারের, সৎসাঁহসের, সুগঠিত দেহের এবং খুবলিষ্ঠ মনের উত্তরাধিকার 
তোমরা রেখে যেতে পেরেছ। তখন যেন তোমার্দের জীবনব্যাপী 
আত্ম-গঠন-প্রয়াস এবং সর্ধব-মাঁনবের প্রতি হিতবুদ্ধি তাদের আকাভ্ফাকে 
সতেজ কর্তে সমর্থ হয়, তাদের উৎসাহকে উদ্দীপিত কত্তে পারে। 
খষির সন্তান, পুনরাপ্ন নিজেদের জীবনে খধি-প্রতিভার প্রন্ফষুটন কর এবং 
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লালসানয়ী পত়ীকে পোষ মানান ১৩৯ 


ভবিষ্কদ্বংশীয়দের জন্য খধি-মনোবৃত্তির পুর্তীরূত সঞ্চয় রেখে যাঁও। তাহলেই 
খষির ভারতে নরবপু, ধারণ ক্রাঁর প্রকৃত সার্থকতা হবে। 
শুদ্ধমণন শুদ্ধ প্রাণে ভগবানকে ডাক 
সন্ধ্যার পরে বহু যুবক নিজ নিজ বহু জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিতে আসিলেন। 
একজন প্রশ্ন করিলেন,_নিজের মূত্র নিজে সেবন ক'রে এক প্রকারের 
সাধন আছে, তাঁর নাম গরল-নাধন। সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন । 
শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_-এ সব পন্থ' অতি বিপজ্ঞজনক। বর্তমান যুগে 
এ সব সাধন না ক'রে শুদ্ধ মনে শুদ্ধ প্রাণে অকপট চিত্তে 
ভগবানের নাম জপ ক'রে তাঁর ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক: 
সর্ববিধ কুশল আহরণ করা কর্তব্য । 
লালসাময়ী পত্বীক ০পাষ মানান 
অপর একজন বলিলেন,--আমাঁর নব-পরিণীত! পত্রী অত্যন্ত লালসা- 
পরায়ণা। তাঁকে পোষ মানাব কি করে? 
শ্রীত্ীবাবা বলিলেন, মেয়েদের পোষ মানান একটা কঠিন কথা 
কিছু নয়। তুমি যে তাকে ভালবাস, এই বিশ্বাস আগে তাঁর মনে দুঢ-নিবদ্ধ 
কর। তাঁরপরে সং্প্রসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে 
তার ভিতরে ভগবৎপাধনের একট রুচি হৃষ্টি কর। প্রথমেই বলে বসো 
না যে, ইন্দরিয়-সংযম তোমার প্রধান লক্ষ্য। শিকাঁরী যে পাখীটাকে ধর্তে 
চায়, তাঁকে জান্তে দেয় নাযে সে-ই শিকারীর লক্ষ্য । তুমি যাঁর ইন্দরিয়- 
লালসা কমাতে চাও, তাঁকে জান্তে দিও ন। যে তার উদ্দাম রিপুর তাড়ন! 
প্রশমিত করাই তোমার উদ্দেশ্য । তার মনকে উচ্চাকাজ্ষ কর, তার 
চিত্তকে ভগবনুখী কর, এর জন্য স্বাধ্যায়কে একটা নিত্যকাঁর বিধিতে 
পরিণত কর। সপ্গ্রন্থ অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাঁল পাঠ না ক'রে একদিনও 
শ্য্য] গ্রহণ ক'রো না । এভাঁবে কিছুকাল চললে দেখতে পাবে যে, তার 
স্বাভাবিক চিন্তাঁশক্তি ও স্বাভাবিক হিতাহিত জ্ঞান ক্রমশঃ বিবদ্ধিত হচ্ছে। 
তখন তার কাছে সংযমের বাণী পৌছাবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁর 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


"১৪০ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


"দিক থেকেই উৎপাতটা বেশী থাকতে পারে, কিন্তু পরে দেখ তে পাবে, 
তিনিই সহজে নিজেকে সাম্লে নিচ্ছেন, তুমিই বরং সংঘম-শক্তিতে তার 
'পিছনে পড়ে আছ । শাসনের মনোবৃত্তি নিয়ে নয়, রক্তচক্ষু নিয়ে নয়, 
ম্েহকোমল মনোভাব নিয়ে, প্রেমময় স্বভাব নিয়ে স্ত্রীর নিকটে উচ্চভাব 
পরিবেশন আরম্ভ কর! 
মাইজদি 
১০ই আশ্বিন, ১৩৩৯ 
আমি কাহাঢকও ভুলেৰ না 

এখানে নানাস্থানের কয়েকটা উৎসাহী যুবক শ্রীশ্রীবাবার খুব ঘনিষ্ঠ 
হইলেন । শ্রীশ্রীবাব! তাহাদিগকে নানাবিধ হিতজনক উপদেশ দিয়া তৎপরে 
'বলিলেন,__-এই যে দেখা হ'ল দশ বিশ বছরেও হয়ত কেউ আর কারো সাথে 
দেখা করার সুযোগ পাৰ না। তোমরা হয় ত, ততর্দনে আমাকে ভূলে 
'যাবে। কিন্ত তাঁতেকি আমি দুঃখিত হব? ছুঃখিত হব না নিশ্চিতই। 
(তোমরা আমাকে ভূলে গেলেও আমি তোমাদের স্মরণ রাখব। দূর 
থেকে অবিরাম প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ কত্তে থাকব, যেন জগতের 
কোনও না কোনও স্থানে কোনও না কোনও প্রকারে অল্প হোঁক্‌, অধিক 
হোক, তোমাদের দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে । অবিরাম 
"আমি আশীষ প্রেরণ কত্তে থাকব, তোমাদের বংশধরেরা যেন জগৎ- 
কল্যাণের উপযুক্ত দেহ নিয়ে, উপযুক্ত মন নিয়ে, উপযুক্ত সুযোগ নিয়ে 
এবং ন্ুপ্রচুর রুচি নিয়ে অবিভূত্ত হয়। তোমরা আমাকে ভূলে যেও, 
কিন্তু আমি তোমাদের তুল্ব না। 

মহাজন কাহাঢ০ক বেল? 

মাইজদির জিজ্ঞামুদের সকলেরই ভিতরে জ্ঞানান্বেষণ-প্রবৃত্তির প্রাবল্য 
দেখা গেল | বুঝিবার জন্তই সকল প্রশ্ন, তর্ক চালাইবার জন্ত নহে। 
শ্ীশ্রীবাবাকে আমর] দেখিয়াছি, জ্ঞানাম্বেধীর নিকটে সমুদ্রবৎ বিরাট এবং 
তাকিকেঞ্র নিকট বাঁক্শক্তি-বিরহিত অজ্ঞানের মত নিঃশব। 
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গণগ্রাহী হও ১৪১, 


একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা সুধিষ্টির যক্ষের প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছিলেন,--“মহাঁজনো যেন গত: স পন্থা__ মহাজন যে পথে. 
গমন করেছেন, সেই পথই পথ 1” এই মহাঁজন কে? 

শ্শ্রীবাবা বলিচলন,__মহাঁজন তিনি, ধার উপরে আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর | 
ধাঁকে নির্বিচারে বিশ্বাস কত্তে পারেন । ধার জীবনের মহত্ব আপনার 
নিকটে স্বতঃসিদ্ধবূপে সত্য । ধুকে যুক্তিতরের গণ্ডতীতে টেনে এনে তবে 
তার পক্ষসমর্থন কত্তে মনকে প্ররোচিত কত হয় নাঁ। ধার প্রতি 
আপনার শ্রদ্ধা সহজাত সংস্কারের ন্যায় সতঃস্কুর্ত। ধাঁর জীবনী » জেনেই 
তাকে ভক্তি কত্তে পারেন এবং ধার জীবনী জেনে আপনার সেই ভক্তি 
হাঁসপ্রাপ্ত না ভয়ে জমশঃ বদ্ধিতই হয় । তিনিই মহাজন । তীঁরই পন্থ! 
অনুসরণীয় । 

দ্বিপ্রহরের পরে শ্রীশ্রীবাবা মাইজদ্ি পরিত্যাগ করিলেন, রাত্রি নঙ্র 
খটিকায় গিলপাঁড়া পৌছিলেন। খিলপণড়াতে একটী প্রিয়জন বিশেষ, 
অনুস্থ থাকায় শ্রীশ্রীবাঁনাকে পুনরায় খিলপাঁড়। যাইতে হইতেছে । 

খিলপাড়। 
১৯ই আশ্বিন, ১৩৩৯, 
গুণগ্রাহী হও 

প্রাতে ক্ীঞবাঁবা রহিমপুর গ্রামের একটী যুবককে পত্র দিলেন। এই 
যুবক রহিমপুর আশ্রমের প্রত্যেকটা কাজে উৎসাহী, কিন্তু সম্প্রতি গ্রাম্য 
কলহে রুচি-সম্পন্ন । এশ্রাবাবা লিখিলেন,__ 

“জগতের কোনও মহৎ ক।ধ্যই একদিনে সম্পন্ন হয় ন। এবং কোনও 
মহদনুষ্ঠীনই চরিত্রের বল, সংঘমের বল, নিষ্ঠার বল ব্যতীত সফলতা 
অজ্জন করে না | হৃদয়ের সকল সন্কীর্ণত। পরিহার করিতে হইবে, মনের 
দুর্বলতা ও নীচতা দূর করিতে হইবে, সকলের সাথে সমান হইয়! সকলের 
প্রতি প্রীতি-সম্পরন হইয়!, স্লের দোষের প্রতি উপেক্ষাশীল হইয়া” 
সকলের সম্পর্কে গুণগ্রাহী হইয়া! একনিষ্ঠ উদ্যমে আশ্রম গড় । 
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১৪২ অখগ্ড-সংহিত। [ ৯ম খণ্ড 


বিরাট হও, পবিত্র হও 

রহিমপুর নিবাদী অপর একটি যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,_ 

“ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য অতীতকে যে মনের ভিতরে পুধিয়া রাখে, 
জগতের কোনও বিশাল কর্ম বাঁ মহতী প্রতিষ্ঠা তার কাছ ঘেঁষিতে 
পারেনা । দেহে মনে প্রাণে বিরাটের সেবাই সার্থকতা অজ্জনের পন্থা,_ 
আশীর্বাদ করি, বিরাট হও, মহৎ হও, মঙ্গলময় হও। অপবিভ্রতাই 
চিত্তের সক্কীর্ণতাকে শ্রীবুদ্ধিসম্পন্ন করে। অতএব পবিত্র হও, নিশ্মল হও, 
সুন্দর হও । 

“হানবুদ্ধি নীচচিস্তা করি” পরিহার 
সমবুদ্ধি প্রেমভাব কর 'ঙ্গীকার 1” 
জগঢ্তর পচঢ্ক্ষ প্রচয়ীজনীয় হও 

রহিমপুর নিবাঁপী শপর একজনকে শ্রাশ্রীবাবা লিখিলেন,__ 

“আমার জীবনে ধদি কখনও ত্যাগ, বৈরাগা, ভগবৎপ্রেম বিকশিত 
করিতে পারি, তাহা হইলে বিনা উপদেশেই থে তোমাদের জীবনে ত্যাগ, 
বৈরাগ্য এবং ভগবতপ্রেম বিকাঁশের স্বাভাবিক ম্বান্তকল্যগুলি হুট হইয়া 
যাইবে, আমি একথা এত গভীর ভাবে বিশ্বা করি যে, তোমাদ্িগকে 
তপস্বী হইতে বলিবার পূর্বেব আমার নিজের তপস্বী হইবার প্রয়োজনই 
আমি সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমার জীবনের সার্থকতা ইচ্ছায় 
অনিচ্ছায় তোমাদের সার্থকতার প্রত্যক্ষ ও গৌণ হেতুম্বরূপ হইতে বাধ্য। 
তথাপি যে তোমাদিগকে সাধন-পরায়ণ, সতাশীল ও লোকহিতব্রত হইতে 
উপদেশ দেই, তাহ প্রধানত: তোমাদের পূর্বনংস্কার খণ্ডিত করিবার 
আগ্রহে । তোমরা জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় হও, ইহা ছাড়! তোমাদের 
্ম্পর্কে আমার দ্বিতীয় চিন্তা নাই ।” 

সুখী তক ? 

স্থানীয় স্কুলের ছেলের! কেহ কেহ সতকথা শুনিতে আসিয়াছে । একজন 

প্রশ্ন করিল,-জগতে সুখী কে? 
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অন্তায়ার্জিত অর্থ দান ১৪৩ 


শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ভগবৎ-পার্দপয্পে আত্মসমর্পণ ক'রে যে ব্যক্তি 
নিরহঙ্কার চিত্তে সর্ধজীবের সেবা কত্তে পারে, সেই স্ুখী। 

ছেলেটী বণিল,_-না, আমি বল্ছিঃ আমাদের মত সাধারণ লোকের 
ভিতরে সুখী কে? 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন, _পরমুখাপেক্সী না হয়ে অপরের অনুগ্রহের 
প্রত্াাশ! না রেখে, স্বীয় ভূজবলে অজ্জিত শাবান্ন যে নিজ গৃহে বসে 
ভোজন কতে পারে, সেই সুখী । 


ততোসরা সাধারণ নও 


ছেলেটীকে শ্রীশ্রাবাবা আর বলিলেন,__কিন্ত বাবা, নিজেদ্দিগকে 
সাধারণ ব'লে জ্ঞান কর কেন? চারদিকে শত শত সাধারণ লোককে 
দেখতে পাচ্ছ বলেই কি মনে কচ্ছ যে, তোমরাও সবাই সাধারণ লোক? 
কিন্তু বাছা, চেষ্টা কল্পে এর। প্রত্যেকে অপাধারণ লোক হ'তে পাস্ত। 
কিন্তু চেষ্টা কেউ করেনি। তাই তোমরা এদের সাধারণ লোক বলে 
জ্ঞান কচ্ছ। কেউ এসে এদের বাল্যে এদের কাছে বলে যায়নি যে, 
ভিতরে যে সপ্ত প্রতিভ1 রয়েছে, তার বিকাশ হ'লে এরা জ্ঞানে 
বৃহম্পতি, ব্রাহ্গণো বশিষ্ঠ, সতোপলব্ধিতে কপিল, ত্যাগে দধীচি, তপন্তায় 
বিশ্বামিত্র, সত্যে রামচন্দ্র, নিলোভতায় শ্রীরুণ, ভক্তিতে বিছুর, নিষ্ঠায় 
একলব্য, প্রানে কর্ণ, প্রতিজ্ঞশ্পালনে ভীম্ম, সৌত্রাত্রে লক্ষণ বা ভরত, 
আনুগত্যে হনুমান হ'তে পাত্ত। তোমরাও গত্যেকে এসব ভ্রিকালপুজ্য 
মহাপুরুষদের একজন না একজনের মত হ'তে পার। তোমরা কেউ সাধারণ 
নও। বিশ্বাস কর যে, অসাধারণ হবার উপাদান তোমাদের মধ্যে রয়েছে 
এবং যাঁর যেটুকু রয়েছে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তোমরা 
অপাধারণত্ব লাত কর্বে। 


অন্যাক়াজ্জিত অথ-দান 
অপর একটা যুখকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রন্রীবাবা বণিলেন,--অস্ভায়ের 
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১৪৪ অথগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ছার। যে অর্থ বা বস্ত তুমি অর্জন করেছ, তা দান কল্পে তেমন কোনো 
পুণ্য হয় না। তবে অন্ঠায়াঙ্জিত অর্থ নিজের ভোগে লাগাবার চাইতে 
পরের সেবায় লাগাঁনট। মন্দের ভাল হ'ল, এই মাত্র বলা যেতে পারে। 
অসহ্পায়ে অজ্ঞিত লক্ষ টাকা যদি দান কর, তাতে যা ফল, সছুপাঁয়ে অর্জিত 
একটী পয়স। দান কর্লে তার সহশ্র গুণ ফল। 

ছেলেটা প্রশ্ন করিল,--আমি যদ্দি অন্যায়ার্জিত লক্ষ টাকা দরিদ্রদের 
আহারের জন্ত দেই, তাতে চার লাথ লোকের পেট ভরবে । আপনি 
কি বল্তে চান যে, সছুপারে অর্জিত একটী পয়সাতে তার সহস্র-গুণ 
অর্থাৎ চল্লিশ কোটি লোকের পেট ভর্বে £ 

্ীপ্রীবাব। বলিলেন,--না, তা বল্তে চাই ন1। কিন্তু দান কচ্ছ কেন? 
তার ভিতরের উদ্দেশ্য কি চিত্তশুদ্ধি নয়? সহশ্র স্বার্থপরতায় তোমার 
মন অবিরত মলিন হচ্ছে। সেই মলিন মনকে ত্যাগ দিয়ে ধৌত করলে 
মনের ময়লা কাটবে । এই কি দানের উদ্দেশ্য নয়? পরহিতের জন্য দান: 
কত্তে চাও ? কতথানি পরহিত তোমার দ্বারা সম্ভব? ছুশ' জনের, 
হু'হাঁজার জনের, ছু;লক্ষ জনের তুমি হয়ত উপকার কতে পার কিন্ত জগতের 
সকল লোকের উপকার কি তুমি ধন দিয়ে কন্তে সমর্থ? দুদিনের জন্ব, 
দু'মাসের জন্ট, ছু'বৎসরের জন্য তুমি কারে! দুঃখ দূর কততে পার, কিন্ত চির- 
কালের দুঃখ কি তুমি ধন দিয়ে কারো দূর ক'রে দিতে পার? আজ 
যাঁকে আহারীয় দিলে, কালই ত+ সে পুনরায় ক্ষুধা অনুভব কর্ষের। আঁজ- 
যাঁকে বন্ত্র দান ক'রে লজ্জা নিবারণের সাহায্য কর্লে, ছুদিন পরেই তার 
কাপড় ছি'ড়বে, অথব। কালই সে কার্পাস-বস্ত্রের স্থলে রেশমী বস্ত্ের 
জন্য আকাজ্ষার তাড়না অনুভব কর্ষে। বস্ত বা অর্থ দান করে তুমি 
কতকাল তার অভাব-বোধকে দমন ক্তে পারবে? মানুষের অভাবও' 
অফুরত্ত, ক্ষুধাও অফুরন্ত । সুতরাং অপরের অভাব-বিমোচনই দানের 
উদ্দেশ্য নয়, তোমার মলিন চিত্তের শুদ্ধি বিধানই দানের উদ্দোশা। যে 
কার্যে চিত্ত পবিত্র হয়, তাকেই বলে পুণ্য। দানে চিত্ত পবিত্র হয়, 
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বিদ্যাভিমান ও ধম্মলাভ ১৪৫ 


তাই দান পুণ্য কাধ্য ঝলে পরিগণিত। অসছুপায়ে অর্জিত লক্ষ টাক দান 
কল্লে চিত্তে যতটুকু পবিত্রতা হতে পারে, সহুপায়ে একটী পয়দা দান কল্পে 
তার সহত্র-গুণ পবিত্রত। হবে। কারণ অসছপায়ে অজ্ঞজিত অর্থ যে 
বাস্তবিক তোমার অর্থ নয়, এট তুমি নিশ্চিত জানে । কিন্ত অসছুপায়ে 
অজ্জিত অর্থ বত অল্পই হোঁক, তোমারই অর্থ, দান ক'রে তুমিই ত্যাগটা 
স্বীকার কচ্ছ, এজন্য 'এতে তোমার মনের ময়ল'-কাটার প্ররুত সাহাধ্য হচ্ছে। 


গুরুজনচ্দের প্রণাম করিও, ব্ুদ্ধঢদর সম্মান করিও 

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা ৰলিলেন,_প্রতাহ ঘুম থেকে উঠে 
সকল গুরুজনদের প্রণাম কর্ষে | এতে আত্মাভিমীন কমে, বিনয় বদ্ধিত হয়, 
অকপট হিতৈষীর সংখ্যান্তদ্ধ ঘটে এবং গুরুজনদের আশীষে গভীরতা 
সঞ্গরিত হয়। ন্ুতরাঁং এতকাঁল করনি ঝলে লজ্জা করার কিছু নেই, 
এখন থেকে প্রাতঃকালে গুরুজনদের প্রণাম করা স্থর কর। আর, 
তোমার গুরুজন হউন আর নাই হৌন, বৃদ্ধদের সব সময়ে সন্মান কর্ষে। 
ব্াহ্গণ-নব্রাঙ্ষণ বিচার না করে বয়োজোষ্ঠ ব্যক্তি-মাত্রেরই গ্রতি সসম্মান 
ব্যবহার কর্বের, সসম্ত্রম ভাবে বাকা বিনিময় কর্ষে। অপরকে সন্মান দিলে 
নিজের ভিতরে সন্পান লাভের যোগ্যতা সঞ্চারিত হয়। যে" দাম্ভিক ব্যক্তি 
গুরজনদের প্রণাঁম করে না, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি সন্ত্রম প্রদর্শন করে না, জগতে 
কেউ তাঁকে সন্মান কত্ত সন্ত হয় না। জগতের ঘত সন্মান, সবই জান্বে 
বিনয়ী, বিনম্র, নিরতঙ্কার ব্যক্তিদেরই প্রীপ)। 


বিদ্যাভিমান ও ধর্মলাভ 
পর একটি যুবকের প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ধর্মপথে 
অগ্রসর হ'তে হ'লে নিরভিমাঁনত্ব এক প্রধান অবলম্বন । তুমি বিদ্বান এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভিমাঁনী, তুমি কত শীস্ত্ের কত জ্ঞান যে লাভ ক'রেছ, তা৷ 
কখনো! ভুল্তে পার না, নিজ বিদ্যাবত্তার জন্ত তুমি নিজেকে অপরের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ কলে জ্ঞান ক'রে থাঁক,_-এমন অবস্থায় তুমি কখনে। আশা কত্তে পার ন। 


১০ 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 
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যে সাঁধন-পথে তোমার অগ্রগতি মহজে হবে। আবার, আর একজন ব্যক্তিও 
খুব বিদ্বান, কিন্তু তার বিদ্যাভিমাঁন নেই, বহু শাস্ত্র অধ/য়ন ক'রে তার দিনের 
পর দিন এই ধারণাই বদ্ধিত হচ্ছে যে জ্ঞানের অফুরস্ত খনির একটা প্রীস্তও 
সে আজ পধ্যন্ত দেখতে পায়নি, চাঁষাভৃষাঁর মুখে কত কথা শুনে তাঁর মনে হয় 
এদের কাছেও শিক্ষণীয় আছে, শিশু বাঁ স্ত্রীলোকের মুখে কত কথা শুনে তাঁর 
ধারণ হয় যে এরাও কত কত বিষরে তার চেয়ে বেশী জানে, এমন বিদ্বান 
ব্যক্তির সাঁধন-পথে গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়। অবিদ্বানেরাও বিনয়নআ্র মন 
নিয়ে সাধন কত্ত কত্তে ধন্মপথে আশ্চর্য ভ।বে অগ্রসর ভন। বিদ্বানেরাঁও 
অবিনীত মন নিয়ে পিছে পড়ে থাকেন । অতএব বিদ্যা যত পার অজ্জন কর, 
কিন্ত বিদ্যাভিমাঁনী ভ'য়ো না। 


বিছ্বানদিগের নিন্দা করিও না 


ভ্ীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,_কিন্তু ধারা নান] শাস্ত্র পড়ে বিদ্বান হয়েছেন, 
তাঁদের নিন্দাঁও ক'রো না। বিদ্বান লোকের চাঁইতে বিদ্বান লোক শ্ররেষ্ঠ। 
সংসাঁরিক শাস্তে বিদ্বান বাক্তি অপেক্ষা ধর্্মশাস্ত্রে বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ । অবিনীত 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তি অপেক্ষা! স্্বিনীত বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ | যাঁরা স্কুল-কলেজে, টোলে- 
মাদ্রাসায় পাঠ না নিয়েও একমার ভগবৎ-সাঁধনের ছারা চিন্ত-শুদ্ধির চরম উৎকর্ষ- 
হেতু ভগবানের কাছ থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করেছেন, ঠাঁরা1 সকলের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠট। কিন্তু যিনিই যর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভোন্‌, তোমরা কোঁন বিদ্বান লোৌককেই 


অসন্পান করে না 
পীড়া গ্রস্ত মঢনর চিকিশসণ 
অপর একটা জিজ্ঞাম্কে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, সৎকথ1 শুন্তে তোমার 
যখন ভাঁল লাঁগ বে না, তখন বুঝবে যে তোমার মন পীড়াগ্রস্ত হয়েছে । এই 
পীড়াগ্রস্ত মনকে রোগ-মুক্ত করার ওষধই জান্বে সৎকথা। ভুতেরা রাঁম-নাম 
শুনতে পারে না। কিন্তু কাউকে যদি ভূতে ধরে, তবে রাম-নামই উচ্চারণ 
কত্তে হয়। উধধ যেমন নিত্য খেতে হয়, একদিন খেয়ে আর একদিন না থেয়ে 
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নিষ্ঠা নিয়! চল ১৪৭ 


যেমন ওষধের সুকল মাঁশ! করা যাঁয় না, সংকথা আজ শুনে আঁবার দুর্দিন না 
শুনে তেমন ফলো দয় হয় না! মন যখনি কুকথ। কুচিস্তা প্রভৃতির পক্ষে আসক্তি 
অনুভব কর্ধে, তখনি স্বল্প কর্ষে এব" ব্যবস্থা কর্ধে যাঁতে প্রত্যহ নিয়মিত সৎ- 
কথা শোঁন! ব! সদ গ্রন্থ পাঁঠ সম্ভব হয়। রোগ, অগ্নি আর খণ এই তিনের শেষ 
রাখতে নেই । 

অপরাহ্ন ছয় ঘটিকায় শ্তরীশ্রীবাঁব৷ সোনাইমুড়ি রওনা হইলেন এবং রাত্রি 
এগারটার ট্রেণ পরিয়! রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে লাকসাম পৌহ্িলেন। 


১২ আশ্বিন, ১৩৩৯ 

প্রাতে সাড়ে আঁটটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম হইতে রওয়! হইবেন। 
শযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী ও স্থানীয় সকল ভক্ত যুবকেরা! যথা,, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র, শচী, 
হরেরুষ্ কণী, মহেন্দরঃ নিকুঞ্জ প্রভৃতি ট্রেণে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। এ সময়ে 
শীশ্রীবাব! তাহাদিগকে নানা হিতোঁপদেশ প্রদান করিতে লাঁগিলেন। 

আভ্সবিশ্বাস হারাইও ন। 

শ্শ্রাবাবা বলিলেন,_-আজ তোমরা নিতান্ত বাঁলক। কিন্তু দশ বৎসর 
পরে দেখা যাবে, তোমর। নিতান্ত বালক নও, তোমাদের ভিতর থেকে এমন 
উচ্চ চিন্তার স্ক,রণ হচ্ছে, যা তোমাদের অভিভাবকদের কাছেও তোমাদের 
সন্পান বদ্ধিত কচ্ছে। বিশ বছর পরে দেখা যাবে, তোমাদের মধ্যে অনেকে 
দিগ্দেশ-বিস্ময়-হ্ছজনকারী এক একট! কম্মের সুচনা ও পরিচালন কচ্ছ। 
তোঁমর1 একজনেও আত্ম-বিশ্বাঁস হারিও না। তোমাদের মত ছেলের ভক্তি 
€ একাগ্রতাকে উপলক্ষ ক'রে দৌলতগঞ্জ, শ্রীরামদী প্রভৃতি গ্রাম এক একটা 
তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে । 


নিষ্ঠ। নিয়। চল 


শরীশ্রীবাব! বলিলেন,_কিস্তু বাবা, নিষ্ঠী নিয়ে চলতে হবে। যে পথ 
ধরেছ, মৃত্যুতে ও তা ছাড়বে না। চারদিক থেকে কত মত কত পথ হাতগ্াঁনি 
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১৪৮ অখগ্ত-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দিয়ে তোমাদের ডাকছে । কারে দিকে চখ দিও না, কাঁরে! প্রতি কর্ণপাত 
ক'রো না। ষে ভাঁক শুনে মহজ্জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করেছ, মাত্র সেই 
একটি ডাকের উপরে নির্ভর কর। “দশ জনারে যাঁও ভূলে যাঁও, এক জনারে 
সব সপে দাও, তাঁরি তরে হুওরে পাগল যে জন তোমার চিত্ত-চোর। এক- 
জনাঁরে জান্লে আপন বিশ্ব-ভূবন আপন তোর ।” 
অগভিত মান্ুঢষ ও ইতর জন্তু পার্থক্য 

বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাব। টাপুর পৌছিলেন। অপরাহ্ন সাড়ে 
তিন ঘটিকায় শ্রীরামদী গ্রামে ব্র্মচধ্য বিষয়ে একটি বক্তৃত। দিলেন । 

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রশ্রাবাবা বলিলেন, মানুষ যে ভগবানের সর্বশ্রেঠ হ্থটি, 
এতে সন্দেহের কোঁনে। অবসর নেই। কিন্তু এজন্ত আমাদের গর্বিত হবারও 
কোনে কারণ নেই। যতই শ্রেষ্ঠ ক'রে মানুষকে ভগবান্‌ স্বজন করুন, 
ভগবন্দত্ত শক্তিগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে মানুষ যতক্ষণ প্রকৃত মানুষ না হতে 
পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করার তাঁর অপিকার নেই | 
শৃকরকে মানুষ দ্বণা করে, কুক্কুরকে মানুষ ঘ্বণা করে, কিন্তু শুকর যেমন কদর্য 
বস্ততে রুচিসম্পন্ন, কুক্ধুর যেমন আত্মকলহপরায়ণ, অগঠিত মানুষ তার চেরে 
এক চুলও উৎকৃষ্ট নয়। শুকর-কুক্কুর মল-সেবা করে, কিন্থ অগঠিত মানুষ 
কদর্য লালসার, কুৎসিত রুচির, জঘন্য নীচতাঁর সেবা ক'রে থাকে । সুতরাং 
এ দুয়ের পার্থক্য কি? কোন্‌ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতাঁর জনা অগঠিত মানু নিজেকে 
ইতর জন্তর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব'লেদাবী কত্তে পারে? পশুর! অজ্ঞান, কিন্ত মানুষেরই 
বাঁজ্ঞানের সীমা কতটুকু? ইতর জন্তরা স্বশ্ন-সামর্থাযুক্ত, কিন্তু একট ক্ষুদ্র 
মৌমাঁছি দশটা বলবান পুরুষকে পালারনপর ক'রে দিতে পারে, একট। ক্ষুদ্র 
সর্প বহু বলবান্‌ মাচুষের প্রাণহানি ঘটাতে পাঁরে, একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলেরা ব। 
যক্ষার বীজাঁন্ একট! জনপদ্কে জনপদ্দ মড়ক হৃষ্টি ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে 
পারে। শীত-গ্রীঙ্মে অসহিষ্ণু হও, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অন্দীর হও, শোক-ছুঃখে অভি- 
ভূত হও,_ এই ত তুমি সাধারণ মানুষ! তোমাকে পশু, পক্ষী, কীট ব 
পতঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিসে বল! চলে? 
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রাম-রাজত্ব ১৪৯ 


প্রকত মানুষ হইঢেতে হইঢৰ 

শীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,_ন্ুতরাং আমাদের সঙ্কল্প ভওয়া প্রয়োজন, 
আমাদের প্রকৃত মানুষ হ'তে হবে। যে সর্বকর্মকুশল শরীর ভগবান্‌ আমা 
দের দিয়েছেন, তাঁকে সর্ববতোভাঁবে বলীয়ান্‌ ও বীধ্যবান্‌ ক'রে নিয়ে তাঁকে 
আমাদের মাত্সার পবিত্র বাঁহনরূপে ব্যবহার ক'রে আমর] চির-উন্নতির মঙ্গল- 
ময় পথে অবিরাম অগ্রসর হব। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রসতিরূপে যে সকল 
অন্তর আমাদের প্রদান করা হয়েছে, তাঁদের অধীন না হয়ে দৃঢ় হস্তে তাঁদের 
ধারণ ক'রে নিজেদের ইচ্ছাধীনে তাদের প্রয়োগ ক'রে আমরা আমাদের পথ- 
বাধা-নিচয়কে নষ্ট ক'রে ক'রে অগ্রসর ভব। হতাঁশও হব না, অলসও হব না, 
অতন্দ্রিত বিক্রমে দেহ-মশ্বের উপরে বসে কেবলি তাঁকে সামনের দিকে চালিয়ে 
নিয়ে যাব। এই হবে আমাদের একমাত্র ব্রত। 

রাত্রি এগারটায় শ্রীশ্ীবাবা ঠাদপুর ঘাট ষ্টেশনে গিয়া ষ্টামারে উঠিলেন। 
শ্রীযুক্ত সুরেশ, প্রীযুক্ত নিত্যানন্দ এবং অপর একটি ভক্ত যুবক সমগ্র রজনী 
শীশ্রীবাবার সঙ্গন্থখে ও ভিতকথায় কাটাইলেন। ভোরে ্রীমার ছাঁড়িল। 


১৩ আশ্বিন, ১৩৩৯ 
ট্টামারেই সান করিয়া শ্রীশ্রীবাঁবা ধ্যানজপ শেষ করিয়াছেন। কয়েকটি 
যুবক সং-প্রসঙ্গ শ্রবণে আগ্রহ্থান্বিত হইল | 


বাস-বাজত্ত্ব 

একজন প্রশ্ব করিল, রাঁমরাঁজত্ু ব'লে একটা কথা প্রায়ই শুনি। তার 
মানে কি? 

শীঞ্ীবাবা হাসিয়া বলিলেন, _ কথাটা রাজনীতির গণ্ডীর ভিতরে এসে গেল। 
আচ্ছ। বেশ, তাই বরং আলোচনা করা যাঁক। মূল রামায়ণ গ্রস্থের প্রথম 
সর্গের শেষ অংশে ৯০।৯১৯২।৯৩ শ্লে।কে মহষি নারদ মহামুনি বাল্ীকির নিকট 
শ্রীরামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা! ক'রে পরিশেষে বলছেন যে রাম- 
চন্দ্রের রাজত্ব কেমন হবে। লোকসকল রামচন্দ্রের রাজ্যে হষ্ট, সন্তুষ্ট ও 
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১৫৪ অখণ্-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ধার্মিক হবে, রোঁগভর ও দুভিক্ষভয় থেকে মুক্ত হবে, পিতাঁর জীবৎকাঁলে পুত্রের 
মৃত্যু হবে না, স্ত্রীদের আগে স্বামীর! মরি। যাঁবে না, সতীরা পতির অনুগত 
থাকবে, অগ্রিভয় এবং জলনিমঞ্জনের আশঙ্কা থাকবে না, দন্যুতক্করের ভর 
দুরে যাঁবে, সমগ্র দেশ ধনধান্তে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। 


প্রজার সন্বাঙ্গীন ক্ুশলই রাম-বাজত্ত 

শ্রশ্রাবাবা বলিলেন, কেমন, লোভনীয় রাজত্ব এটা নয়? হিন্দুই 
রাজা হোকৃ, মুসলমানই রাঁজা হোঁক্‌, খুষ্টানই রাজা 'হোক্‌, আর বৌদ্ধই 
রাজা! হোঁক্‌, তাঁর রাজত্বের বর্দি কখনে। এরূপ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়, 
ভবে তাঁকেই বল্ব “রাম-রাঁজত্ব।” কোনও ব্যক্তি-বিশেষই রাঁজা হোক্‌ বা 
কতিপয় শক্তিশালী, প্রভাবশালী, বুদ্ধিকৌশলশালী ব্যক্তির হাতে গিয়েই 
রাঁজ-ক্ষমতা পতিত হোক, অথব1 সর্বসাধারণের নিয়োগ (ড ০৪৪) অনুযায়ী 
তাঁদের প্রতিনিধিদের হস্তেই রাঁজশক্তি ন্যস্ত হোক, সে রাজত্বের সত্য 
বর্ণনা করার সময়ে যদি নারদ-খধির এই বর্ণনার সাথে মিল থাঁকে, তবে 
বল্ব, প্রাম-রাজ” স্থাপিত হয়েছে । রাজত্ব যেই করুক, প্রজার সর্বাঙীন 
সখ থাকলেই সেটা রামরাজ্য, প্রজার সর্বাঙ্গীন কুশল হ'লেই সেটা 
রাম-রাজ্য, প্রজা হষ্ট, নীরোগ, অভাবমুক্ত, নিরাপদ, দীর্ঘায়ু এবং পাশ্মিক 
হলেই সেটা রাম-রাজ্য। 


কোন্‌ রাজত্ রাম-রাজত্র নয়। 

শ্ীশ্রীবাৰ। বলিলেন, কিন্তু নারদ-ধির রাঁম-রাঁজত্বের বর্ণনাটা একটু 
তলিয়ে ভেবে দেখ | প্রজা থাকবে হৃষ্ট, সন্তুষ্ট এবং ধান্সিক। অসহনীয় 
করভারে প্রগীড়িত প্রজ। কখনো হু থাকে না। অবিচাঁরে দর্ডিত প্রজা 
কখনো সন্তষ্ট থাঁকে না। যেখানে রাঁজ-ধশ্ম প্রতিপালনে পদে পদে মিথ্যা, 
শঠতা, গ্রবঞ্চনা, গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ প্রভৃতি দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়, সেখানে 
প্রজারা ধার্মিক থাকে না। স্র্যদেব সমুদ্রবারিকে সকলের অলক্ষিতে বাম্পরূপে 
আকর্ষণ ক'রে নেন, কিন্তু মেঘরূপে তাকে পুনরায় প্রবল বৃষ্টিধারাঁয় পরিণত, 
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কোন্‌ রাজহ রাম-রাজহ নয় ১৫১ 


ক'রে শত শত নদ-নদীর শআ্োতোবুদ্ধি ক'রে দেশ-জনপদ ধনধান্তে পূর্ণ ক'রে 
সমুদ্রেই পাঠান। যেখাঁনে রাঁজার করগ্রহণের উদ্দেশ্য এই, সেখানেই প্রজার 
হষ্ট থাকে, এমনকি দেশরক্ষাঁর প্রয়োজনে কখনো কখনো৷ নিজেদের সর্ব্বস্থ 
রাজার হাতে অবাঁপে তুলে দিতে পর্য্যন্ত দ্বিধ! বোধ করে না। এমন রাজত্বের 
নাম রাম-রাজত্ব । এক জনের অপরাধ এক রকমে বিচারিত হবেঃ আর 
এক জনের অপরাধ অন্ত আইনে বিচারিত হবে, এক শ্রেণীর প্রজার জন্য 
পুরস্কারের বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ও পরিমাণ একরূপ এবং সমযোগ্যতার 
ক্ষেত্রেই অপর শ্রেণীর প্রজার জন্ত পুরস্কারের বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ও 
পরিমাণ অন্তরূপ,_যে রাজত্বে প্রজাপালনের বাবস্থা এইরূপ, সে রাজত্বে 
কোঁনো প্রজা সন্তষ্ট থাকে না। সুতরাং সে রাঁজত্বের নাম রাম-রাজত্ব নয় | 
নারদ বলছেন, _রাম-রাঁজতেে রৌগ-ভয় থাকৃবে না, ছুতিক্ষ-ভয় থাকবে না। 
প্রজার যাতে ব্যাধি না জন্মাতে পারে, তার জন্ত যত রকম 101:659615 
11198977799 ( প্রতীকার-পন্থা ) নেওয়। সম্ভব হ'তে পারে, রাজ! তার ব্যবস্থা 
কর্ষেন, প্রজাদের স্বাস্থারক্ষার ভার প্রজাদের স্বন্ধে সপে দিয়ে নিশ্িস্ত 
থাকবেন না, প্রজাদের স্বাস্থ্যান্ুকুলোর জনা প্রয়োজন হালে সমুদ্র ভরাট 
ক'রে সমতল হষ্টি কর্বেন, বিল বুজিয়ে সহর গড়বেন, সহর ভেঙ্গে মঠি 
কর্ষেন, পাহাড় কেটে হৃদ হ্যটি কর্ধেন, দেশে শস্যহানি ঘটলে নিজেকে 
তাঁর জন্ত দায়ী ঝলে মনে কর্ষেন, “কচুর শাক সিদ্ধ ক'রে খাও, আর 
ঘাসের দাঁন৷ কুড়িয়ে এনে পেটে ঢুকিয়ে প্রাণে বাঁচ”-_-এ উপদেশ দিয়েই 
কর্তব্য শেষ কর্ধেন না, এই ব্যবস্থা যে রাজত্বে তার নাম রাম-রাজত্ব। 
নারদ-ঝধি বল্ছেন, -পীম-রাজত্বে পিতা কখনে। পুত্রের মৃত্যু-দশন কর্ষে না, 
অর্থাৎ অকালমৃত্যু থাকবে না। কথাটার স্পষ্ট মানে হচ্ছে এই যে, দেশে 
ষদি অকালমৃত্যু হয়, তবে নারদ-ঝষির মতে সেটা সম্পূর্ণরূপে রাজারই দোঁষ। 
মহাভারতের বনপর্বে একস্থানে আছে যে, রাজাদের দোৌষেই রাজ।মধ্যে 
ভীষণাক্ৃতি, বামন, কুক, স্ুলমন্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ূলোচন 
মাঁনবগণ উৎপন্ন হয়| এই ভাঁরতবর্ষই রাঁজভক্তির জন্মভূমি, রাজাকে 
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১৫২ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


“নরদেব” আখ্য। পৃথিবীর আর কোনও দেশেই বোধ হয় কেউ দেয় নি। কিন্তূ 
এই ভারতবধই তাঁর শান্ত্রমুখে ঘোষণা! কচ্ছে যে, প্রজা যদি অকালে মরে, 
তবে তার জন্ত দায়ী রাজা । অকালে মৃত্যু যদি ঘটে, তবে তার কারণ 
অনুসন্ধান কত্তে হবে রাঁজ|কে, গ্রজ। তাঁর মৃত পুত্রকে শ্ুশানে শিয়ে দাহ ক'রেই 
খালাস, কিন্তু একটী লোঁকেরও যাতে অকালে প্রাণাত্যয় না ঘটতে পারে, 
তাঁর জন্চ। সর্বাবিধ উপাঁয় অবলম্বনের দায়িত্ব রাজার। যে রাজার রাজত্বে 
এই ব্যবস্থা আঁছে, সেই রাজার রাজত্বই রাম-রাজত্ব। নারদ-খধির উচ্চারিত 
প্রত্যেকটা শব্কে এভাবে ব্যাখা। ক'রে ক'রে তার আর্থ বিস্থারশঃ বুঝতে 
চেষ্টা করে! । তাঁহ'লেই দেখতে পাবে যে, গ্রাচটান ভারত রাজধর্দকে 
প্রজাহিতৈষণার কত বড় উচ্চ মার্শের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত কন্তে চেয়েছিল। 

বেলা দশ ঘটিকায় ট্টামার নারায়ণগঞ্জ পৌছিল। বেল! তিন ঘটিকায় 
শ্রশবাবা ট্রেণযোগে ময়মনসিংহ পৌছিলেন | 


১৪ মাশ্বিন, ১৩৩৯ 

দা শ্রাশ্রীবাঁবা অপরাহ্ন চ|রি ঘটিক।র ট্রেণে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা 

রওন] হইয়াছেন। স্থানীয় একভন ডাক্তারি ছাঁজ তাহাকে আগাইয়। দিবার 
জন্য জামালপুর (সিংজানী ) পর্যন্ত যাই-তছিলেন। 
চিকিএস।বিদ্য। শ্রচ্ধেয় 

উক্ত ভক্তের সহিত আ।লাঁপ ভইতে হইতে শ্ীশ্ীবাবা বলিলেন, দেখ বাবা, 

ডাক্তারি বিদ্বাট| আমার বড় অদ্ধার বিদা। এ বিদ্যা যে অধায়ন করে, সে 

কূপণ হোক্‌, দাতা ভোক্‌ঃ উচ্ছায় অনিচ্ছ।য় লোকহিত সাধন কতে বাশ্য হয়। 

লোঁকের বিপদের সময়ে যে তার বিপতভ্রাণে সাহায্য করে, সে বিন! টাকায় 

করুক,আর টাঁক। নিয়ে করুক, সে অল্প টাকায় করুক, কি বেশী টাঁকাঁয় করুক, 

সর্বাবস্থাতেই সে কৃতজ্ঞত|র ভাজন। এজন্য আমি চিকিৎসা-বদা!টাকে খুব 

ভাল চোখে দেখি । অন্লস যত্বে বিদ্যা মায়ন্ত কর, নিজেরও কাজ হবে 

পরেরও কাঁজ হবে। 
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বাক সংযমের প্রয়োজনীয়তা ১৫৩ 


শারীর-স্থান-বিদ্যা ধন্মঢবাতের উদ্দীপক 

শ্রীশ্রীবাব। বলিতে লাগিলেন, চিকিৎসাঁ-বিদ্যার একটা বড় অংশ তার 
শারীর-স্থান, অর্থাৎ 17910005. খোলা চোখে যে শারীর-স্থান অধ্যয়ন করে, 
তাঁর এহিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক লাভ৪ আয়ত্ত হয়। এক বিন্দু শুক্র 
থেকে কি রকম এক বৈচিত্র্যসম্পন্ন অপূর্ব মানবদেহ ভগবান, স্ষি করেছেন, 
তা” দেখে অন্তরে বিম্ময় জন্মে। এই বিস্ময় থেকেই পর্্বুদ্ধির ও ধর্ম-চেতনার 
বিকাশ হয়। প্রতিভাবান মান্ুয কতকগুলি খড়ের উপরে মৃত্তিকা লেপন ক'রে 
নানারকষের রং ব্যবহার করে প্রতিম। তৈরী করে, তাতেই কত দোষ, কত 
ভুল, কত ক্রটি থাঁকে, অথচ মানব-শরীরের ভিতরে কতক গ্রলি খড় আর মাটি 
ঢুকিয়ে (দিয়ে নয়, পরন্ত শত শত রকমের বৈচিত্র্যম্পন্ন নাঁনা যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে 
দিয়ে তার প্রত্যেক্টার স্পরিণালনের কি নিখুঁত নিভুলি সুব্যবস্থা ভগবান, 
ক”রে রেখেছেন ! এ দেখলে কার না মনে ভগবদ.-ভক্তির সঞ্চার হবে, যদ সে 
খোলা চোখে সব দেখে, খোল! মনে সব বোঝে? বিধাতার কি অপূর্ব 
কৌশল, কি অপুর্ব স্থবাবস্থা, ভাবতে কার না অবাক লাগে? 

বিদ্যাজ্জঢেন অনলস হইবে 

শ্ীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,বিদ্যাথী প্রাণপণে বিদ্যার্জন করুবে। এতে 
তার আলম্য, দন্ত বা নিরুতৎসাহভ।ব থাকলে চল্বে না। আলম্যকে পাপ 
বালে জানতে ভবে। ওদাস্তকে রোগ ঝলে জানতে হবে। নিরুৎসাহ- 
ভাবকে নিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে জানতে হবে। অন্য জিনিষ 
টাঁক। দিয়ে কেনা ধায় কিংব। গায়ের জোরে দখল করা যায়, কিন্তু বিদ্যা কখনও 
শধ্যয়ন ব্যতীত লাভ হয় ন।। 

বাক়-সংষঢমর প্রচয়াজনী যত 

সন্ধ্যার পরে ট্রেণ জগন্নাথগঞ্জ-ঘাটে পৌছিল। দিরাঁজগঞ্জের ট্ীমারে 
উঠিবার পরে কোনও এক আশ্রমের একটি গৈরিকধারী অল্প-বয়স্ক ব্র্ষচারীর 
সহিত শ্রীশ্রীবাবার পরিচয় হইল। শ্রীশ্রীবাব1 স্পেহে ব্রদ্ষচারীকে তাহার কুশল 
€ও আশ্রমের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
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১৫৪ _ অথগু-সংহিত! [ ঈম খণ্ড 


কিছুক্ষণ খুব ভাল গেল। কিন্তু ব্র্চচারীটি দীর্ঘকাল খুব ভাল ভাবে 
চলি না। সন্নিকটবত্রী সকল ভদ্রলোকের সহিত কত প্রকারে যে পে বাঁক্‌ 
চপলত! সুরু করিল বলিবার নহে। কেন কৌতুহলী হইলেন, কেহ বা৷ উত্যক্ত 
হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা সারাপথ একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন। 

্টীমার যখন সিরাজগঞ্জের কাছাকাছি হইয়াছে, শ্রীপ্রীবাব! ্টামারের ইঞ্জিনের 
কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, ব্রঙ্গচারীটাও সেইখানে আমিল। শ্রীশ্রীবাবা তখন 
তাঁহাকে সন্ষেহে ডাঁকিয়! বলিতে লাগিলেন,-_ বাছা, পবিত্র গেরিক ধারণ ক'রে 
পথ-পর্যটন কচ্ছ। এই গৈরিকের জন্যই তুমি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হচ্ত, এই 
গৈরিক দেখে আর তোমার বয়স দেখে আমি তোমাকে বড় মেহের চক্ষে 
দেখছি। তাই ছুটী কথ। বল্‌তে চাঁই, রাগ, ত কর্‌বে না? 

ছেলেটি শ্রশ্রীবাবার কথা শুনিতে সন্্তি জানাইল। 

শ্ীপ্রীবাঁবা বলিলেন,_-দেখ, আজকালকার যুগে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা কত্তে 
চাঁয় না, সকলেই সকলকে অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে। এই যুগে যাঁরা গেরুয়] 
ধারণ কর্বেবে তাদের উচিত এমন ভাঁবে চলা, যাঁতে বিরুদ্ধে একটি কথা৷ বল্বাঁরও 
পথ কারে! নাথাকে। তোমার প্রতি ভদ্রলোকদের অনেকেই বড় বিরক্তি 
বোধ কচ্ছিলেন। আমার তাতে কষ্ট হচ্ছিল। তোমাকে আর কথনো 
দেখিনি, কিন্তু তুমি গৈরিক ধাঁরণ করেছ দেখে তোমাকে কত আপন বলে 
আমার বোধ হয়েছে । সেই জন্যই তোমাকে বল্ছি বাঁব/ যতক্ষণ গেরিক- 
পরিহিত থাক, যতট। পার বাক্‌-সংঘম করো । কথ যত বেশী বলবে, তত 
লেকের ধারণ! তোমার সম্পকেখাটো হবে; কথা যত কম বল্বে, তত 
লোঁকের ধারণা তোমার সম্পকে বড় থাকৃবে। লোকের সন্মান যদি চাও, তা' 
হ'লে এট! একট। মস্ত কৌশল জেনো । কিন্তু সকলেই ত' সম্মানের প্রত্যাশী নয় ! 
তুমিও হয়ত সন্মান চাও না, মান্য হ'তে চাও, জীবনকে সার্কতার পথে শিতে 
চাঁও। কিন্ত বাবা, তাই যদি কাম্য হয়, তাহ'লে বাকৃ-পং্যমের মধ্য দিয়ে সে 
কামন। সহজে পূরণ হবে । 

ইতিমধ্যে ্ামার সিরাজগঞ্জ পৌছিয়! গেল । মনে হইল, ছেলেটা বাবার" 
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কর্তব্য কর-_নিরুদ্বেগ মনে ১৫৫ 


উপদেশের মন্্ধ কতক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ছেলেটি ভক্তিভরে 
্ীশ্রীবাবার চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়! আশীর্বাদ যাঙ্কা! করিতে করিতে বীমার হইতে 
অবতরণ করিল । 


কলিকাত। 
১৫ই আশ্বিন ৯৩৩৯ 
অগ্ত পরাতে মটি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা পৌছিয়াছেন। ৩৬নং 
কৈলাস বনু স্ত্রীটে অবস্থান করিতেছেন । 


কর্তব্য কর-_নিক্ুচ্দ্বগ মঢেন 


ছ্িপ্রহরে একটা ভদ্রলোক উপদেশ-প্রাথী হইয়া আসিয়াছেন। তাহার 
মনে বড় অশান্তি। সংসারের জ্বালায় প্রতগ্ত হইয়া তিনি মহাপুরুষের 
চরণাশয় খুজিতেছেন । 

উপদেশ-দাঁন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রাবাবা বলিলেন,__কর্তব্য ক'রে যাঁও বাবা,কিস্তু 
নিরুদ্ধেগ মনে । কর্তব্যবুদ্ধি তোমাঁকে যে দিকে পরিচালন করে, ছিধা না রেখে 
তা কর। কর্তব্য-পাঁলনের সাথে হিংসা, দ্বেষ, কামন?, বাঁসন। প্রভৃতি নিকৃষ্ট 
বৃত্তিগুলিকে মিশ্রিত হ'তে দিও না। কর্তব্যবুদ্ধিই তোমার প্রত্যেকটী আচরণের 
নিয়ন্ত্রিক। হউক, আচরণের কঠোরতা এবং কোঁমলতার পশ্চাতে যেন বিদ্বেষ 
অথবা লালসা এসে স্থান না নিতে পারে । পুলিশ চোর ধরেছে, না ধরুলে 
তার কর্তব্যে অপালন হ'ত, কিন্তু চোর ধরেছে বলেই তার মনে বিছেষ রাখার 
কোনও সঙ্গত যুক্তি নেই । সাধারণ মান্থষ এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ পোষণ করে? 
কিন্ত পূর্ণ কর্তবা-জ্ঞান্দের আঁদশ যাদের জীবনে রূপবস্ত, তাদের ক্ষেত্রে বিদ্বেষ 
থাকে না, গাঁকৃতে পারে না। তোমাকেও আদর্শ-স্থানীয় হ'তে হবে। একটি 
সুন্দরী যুবতী মেয়ে জলে ডুবেছে, তাকে তুমি টেনে তুলেছ, শতশ্রধা কচ্ছ, সুস্থ 
কর্ধার জন্য প্রাণপণ কচ্ছ। এ" ষ্দি তুমি না কত্তে, তাহ'লে তোমার কর্তবো 
ক্রুট হ'ত, কিন্তু একটি যুবতী মেয়েকে উদ্ধার করেছ ব'লেই যে তার সুনর মুখ- 
খানার দিকে তুমি বারবার সকাম নেত্রে তাঁকাবে” তার কোনো সঙ্গত যুক্তি 
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১৫৬ অখণ্র-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


কর্তব্যের নামে শুধু কর্তব্যই পালন কর, তাঁর সাথে বিছ্বেষকেও যুক্ত কত 
পাঁর না, মোহকেও যুক্ত কত্তে পার নী। সকল রিপুতাঁড়নার উদ্ধে থেকে 
তোমাকে তোমার কর্তব্য-পাঁলন ক'রে যেতে হবে। তাহলেই দেখবে, অসার 
সংসার তোমাকেও অসার ক'রে ফেল্তে পাচ্ছে না। 
রজভর্থজ ব্লাজার গল্স 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_-দেখ, রজতধবজ নাঁমে এক রাজ! ছিলেন । ইতিহাসের 
রাজা নন, গল্পের রাজা । কিন্ত এই গল্প থেকেই অনেক উপদেশ পাবে। 
সসাঁগর ধরিত্রীর অধীশ্বর লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁর আদেশ পালন করে, কত 
তাঁর ভোগসামগ্রী, কত তীর ধন-রত্ব, তাঁর ইয়ত্তা নেই। উপকনশোভিত পরম 
দুনদর প্রাসাদে তিনি বাঁস করেন, ছুগ্ধে ক্লান করেন, গোলাঁপ-ঙ্গলে মুত্রশৌচ 
মলশৌচ করেন, ত্বর্ণপাত্রে পানাহার করেন, বিলাসিতার শন্ত নেই। এক 
দিন বিদেশী দস্যু-দলপতি রজতধবজের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বড়যন্ত্র ক'রে হঠাৎ 
তাঁকে বন্দী করল্‌। রজতধবজ প্রাণপণে বাঁধা দ্রিলেন, কিন্ক আসতক' মুহুর্তে 
আক্রমণকারী অধিকতর বলীয়ান দস্সযুপতির সাঁগে পারলেন না, হেরে €গলেন 
এবং বন্দী হলেন । রজতধ্বজ ভীব.তে লাগলেন,_ “ক্ষত্রিয়রূপে আমার কর্তবা 
আততারীকে পরাভূত বা নিহত করা, কিন্ত আমি বিশ্বীসঘাতকতার 
কলে হতবল হয়েছি । এজন্য কি মামি আততায়ীর উপরে ক্রুদ্ধ হব? 
ক্রুদ্ধ আমি নিশ্চয়ই হব না, কিন্তু কর্তব্য-পালনে যদি উঁড়ান্ত কঠোরতাও 
অবলম্বন কর্তে হয়, তবে তা থেকে ক্ষীস্তও থাকবো না। যা 
হোক, আমি নিরুদ্ধেগ চিত্তে স্ুযোগ-প্রতীক্ষা করি।” রজতপ্বজের 
দাস-দাঁসীদের দ্বারা রজতপ্বজের অপমান করান হ'তে লাগল, বন্দী রাজা 
নিরদ্ধেগ চিত্তে সকল অপমান সহা কত্তে লাগলেন এবং মনে মনে 
ভাব তে লাঁগ লেন”_“এ অপমান সাপারণের অসহা হলে আমি নিকুদ্বেগ 
চিত্তে সহ করুব, কিন্থ অপমানের প্রতীকারের জন্য যদ অতীব নিষ্ঠুর উপায়ও 
অবলম্বন কত্তে হয়, তবে তাঁও নিরুদ্ধেগ চিন্তেই কর্ব।” রজতধবজের অতি প্রর 
সূলযবানযুক্তাহার, মোতির মালা, হীরার অলঙ্কার ধনাগার থেকে খুন এনে 
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কোনোটা! একটা বানরের গলায়, কোনোটা একটা উল্লুকের গলায়, কোনোটা 
একটা পেচকের গণায়, পরিয়ে দেওয়! হ'তে লাগল, রজতধ্বজ অন্তরের ক্রোধ- 
কে দমন ক?রে স্থির মনে সব সহা কত্তে লাগলেন। তাঁর মনের ।বচার হচ্ছে 
এই যে,_“ক্রোধের কারণ আছে, তবু ক্রুদ্ধ হব না, কিন্তু ত্রুদ্ধ হই নাই বলেই 
যে কর্তবা পালনে উদাসীন ভব, তাও না। কর্তব্য যতই কঠোর হোক পালন- 
কতই হবে ।” তিনি অসহায় বন্দী অবস্থায় কালকর্তন কত্তে লাঁগলেন। একদিন 
নৃতন রাজার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রহরীর! মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে অচেতন অবস্থাক্ক 
কারাঁকক্ষের দ্বারে পড়ে আছে দেখে রাজ। রজতধবজ হাতের কড়ি পায়ের বেড়ি 
ছিড়ে প্রহরীদেরই একজনের খাপ থেকে ওলোঁয়ার খুলে একে একে তাদের মুণ্ড- 
চ্ছেদ করুলেন। তাঁর পরে গ্রহরীদেরই বেশ পরিধান ক'রে সুরাপানমত্ত সেনা" 
পতির নিকটে গিয়ে অসতর্ক অবস্থায় তার মস্তক ছেদন ক'রে নিজে পুনরার, 
সেনাপতির বেশ ধারণ কলেন। এদিকে রাজা রজতধ্বজের অনুরাগী একদল 
ক্ষত্রিয়-কুমার হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার-কল্পে রজতব্বজকে সাহায্য করবার জন্য 
সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল কৌশলে রজতরধবজ তাঁদের এনে সমবেত ক'রে অনন্দোৎসব- 
মুখরিত রাজ-প্রাসাদ অবরোধ করে রমণী-বিলাস-প্রমন্ত নৃতন রাজাকে বন্দী 
করলেন। বন্দী ক'রে রজতধবজ ০স্‌ই বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বন্দি, তুমি 
কোন্‌ শাস্তি চাও ?"বন্দী বগ্ন,আমি যখন বন্দী,তখন তোমার করুণা-ভিক্ষার 
আমার ইচ্ছা নেই।” রজতপবজ বল্লেন,_-“করুণা ভিক্ষা করলেও করুণ আমার 
কাছে পাবে না। সেদিন যখন আমার চোঁখের সামনে আমার গৃহের অঙ্গনা- 
গণকে আমারই ললন। জানবার পর আমাকে অপমানিত করবার জন্যই তোমার 
অনুচরদের মধ্যে সব চেয়ে যারা নীচ জাতীয় তাদের দ্বারাই ধর্ম নষ্ট করিয়েছিলে, 
আমি ক্রোধের কারণ সন্তেও ক্রুদ্ধ হই নাই। পরস্ত মনে মনে বিচার ক'রে 
ছিলাম যে, আমি বখন পরাজিত, তথন এ মন্মস্তদ অপমান আমার প্রাপ)। দে 
দিন যেমন ক্রুন্ধ হই নাই, আজও তেমন দয়াদ্র' হব না। কিন্তু তুমি 
সেইদিন আমার ললনাগণ সম্পর্কে যে ব্যবহার করেছিলে, আমি যর্দি আজ 
তোমার ললনাগণ সম্পর্কে সেই ব্যবহার করি, তবে তা” সুবিচার হবে 
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না, হবে প্রতিহিংসা । ম্বতরাং তোমার সম্পকে আমার প্রথম 
গসাদেশ এই যে, জলস্ত লৌহপিও্ড ছারা সর্ধসাক্ষীতেই তোমার উপস্ব- 
প্রদেশ দগ্ধ ক'রে দেওয়া হবে।” বন্দী আর্তনাদ কত্তে পাঁগল, 
কিন্তু কথামত কাঁজ করা হল। রজতধবজ বল্েন,.--“বন্দি, আমার রক্তমাঁংসের 
চেয়ে প্রিয়তর মূল্যবান হীরা-মুক্তা সেদিন তুমি শুধু আমাকে রেশ দেবার 
উদ্দেশ্যেই বাঁনরকে আর পেচককে বিতরণ করেছিলে । সে দিন আমি ক্রুদ্ধ 
হই নাই, তাই আজ দয়ালু হব না। সুতরাং তোমার সম্পরকে আমার দ্বিতীয় 
আদেশ এই যে, আমার যে ে অঙ্গের অলঙ্কার তুমি সেদিন ইতর জঙ্থকে দিয়ে- 
ছিলে, তোমার সেই সেই আঙ্গ থেকে মাংস কেটে নিয়ে শগাল, কুক্ধুর ও 
'শকুনিকে প্রদান কর! হবে ।” বন্দী আর্তনাদ কন্তে লাগল কিন্ক কথামত কাঁধ্য 
হ'ল। তারপরে রজতধ্বজ বল্লেন,_"্বন্দি তুমি আমার দক্ষিণ-বাহু-ন্বরূপ মন্ত্রীকে 
(কৌশলে হস্তগত ক'রে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলে । সেই দিন আমি ক্রুদ্ধ 
“ই নি, মনে মনে বিচার করেছি, যে ব্যক্তি নিজের হস্তকে নিজের শাসনে € 
'প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে রাখ তে পারে না, তার শান্তি এরপই হয় সঙ্গত। সেদিন 
যেমন ক্রুদ্ধ হইনি, াজ তেমনি দয়ীর্ছও হব না। এই নাও তীক্ষ ছুরিকা, নিজের 
দক্ষিণ হস্তে তাঁকে ধারণ ক'রে নিজের হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ ক'রে বোঝ যে নিজের 
ই]ত নিজের সাথে বিশ্বাসথাঁতকতা কর্পে কেমন লাগে । আদেশ যদি পালন 
“না কর, তাহলেও তোমার মৃতু ম্ুনিশ্চিত। তবে তিলে তিলে পলে পলে 
প্রাণদওগকে আস্বাদন ক'রে মর্থে হবে, এই মাত্র।” বন্দী আর্তনাদ কন্তে কত্ত 
-ক্ষণেকের জন্ত স্থির হল এবং নিজের হাতের ছুরিকাধাঁতে প্রাণত্যাগ করুল। 
'সকলে বল্তে লাগল, “বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, যেমন কর্ম, তেমন কল।” 
রজতধ্বজ বল্লেন,_“উত্তেজিত হয়ে! না, এতে আনন্দের কিছু নেই, আমি 
কর্তব্য পালন মাত্র করেছিঃযে দশ্থ্যু হয়, যে কর্তব্যপরাঁয়ণ ব্যক্তিকে বিশ্বাস-ঘাতকে 
পরিণত ক'রে স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধি ক'রে, যে বিজিত নরপতির অর্থ অকারণে নাশ 
করে এবং বিজয়ের উচ্ছ্বাসে রমণীদের সতীত্বনাশ করেবা করায় এবং তাঁও 
'সতীব জঘন্ত ভাঁবে, ধশ্বানুসারে এই তার শাস্তি । ইহা কর্তব্যের বিধান, 
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বিদ্বেষের জয় ব! প্রতিহিংসার চধিতার্থতা নয়।” তারপরে রজতধবজ বল্লেন, 
“বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি, তুমি কো'ন্‌ শান্তি চাঁও ?” মন্ত্রী বলে _“মহারাঁজ, ক্ষম। 
চাইবার অধিকার আঁজ নেই, আমাকে অবিলঙ্ষে প্রাণদণ্ড দিন. |” রাঁজা রজত- 
ধ্বজ বলেন, “শান্তির উদ্দেশ্য চরিত্রের সংশোধন, হয় অপরাধীর, নয় দর্শকের, 
নয় উভয়ের । তোমাকে প্রাণদগ্ড দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে না।” বন্দী মন্ত্রী 
জিজ্ঞাস। কল্লী,-“তবে কি শাস্তি দেবেন রাঁজ।?” রাজা রজতদবজ বলেন,-যে 
দিন তুমি বিশ্বাম-ঘাঁতকতা ক'রে তোমরি চিরকালের অন্নদাঁতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করেছিলে, সেইদিন আমি ক্রুদ্ধ হইনি । তোমার চরিত্রে যে সঙ্গোপনে নীচতা, 
খলতা, অবিশ্বসেয়তা প্রভৃতি প্রবেশ কচ্ছে, আমি রাগ হয়েও তা দেখতে 
পাইনি বলে নিজের দোঁষেই এ ঘোর বন্দিদশায় পড়েছি বিচার করে নিজেকে 
শ/সন করেছি। সেদিন যেমন ক্রুদ্ধ হইনি আজও তেমন দয়ার্ররহব না। এই 
রইল একট। হীরক-গাঁলে বিষমিত্রিত অন্ন, এ অন্ন খেলে মৃত্যু হয় না, কিন্তু দিবা 
রাত্রি শরীরে মৃত্যু-য্ত্রণার মন্বভব হ'তে থাকে ; আর এই রইল স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে বিষ 
মিশ্রিত পানীয়, এই জল খেলে মৃত্যু হয় না, কিন্তু পানমাত্র ধমনীতে ধমনীতে 
স্াগুনের হক্কা বইতে থাকে, সপ্তদিবসের পচা পশু-মাঁংসে দুর্গন্ধযুক্ত কারাগারের 
ভিতরে এই ছুই সম্বল সহ তোমাকে বন্দী ক'রে রাখ! হবে। ছয় মাস পরে 
তোমাকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত ক'রে এনে ঘখন দেখব, তোমার মন অনুতপ্ত, 
পাপনুক্ত, নিফলুষ হয়েছে, তখন তোমার মুক্তি।৮ মন্ত্রী আর্তনাদ ক'রে উঠল 
“কন্ধ রাজার মাঁদেশ পালিত হ'ল। এদিকে রাজ! রজতধ্বজ স্মগ্র রাজ্যময় 
ঘোষণ। ক'রে দিলেন যে, মৃত দন্ত্যুপতির দেহের মহাঁসমারোহে অক্বো্টি-ক্রিয়! 
করা হবে। একজন ক্ষত্রিয়-কুমারকে পুত্রের প্রতিনিধিরূপে মুখাগ্রি কত্তে 
আদেশ দেওয়। হল, লক্ষ মণ চন্দন কাঁষ্ট ও সহন্্ মণ গব্য দ্বৃত ছারা মৃত দেহ 
দাহ করা হ'ল, মৃতের পারলৌকিক কল্যাণার্ঘে মৃতব্যক্তির ললনাদের দ্বার! 
র'জকোয থেকে প্রচুর অর্থ দরিদ্র ও ব্রাঙ্গণদিগকে দাঁন করান হ'ল, যথাকালে 
শ্রন্ধাদি মহ1-আঁড়ঘবরে অনুষ্ঠিত হ'ল । কুল-পুরোছিত রাঁজা রজতধবজকে জিজ্ঞাসা 


রণ 


কর্পেন,“রাজন্‌, একট! শক্রর সম্পর্কে এসব ব্যবস্থার কোন্‌ প্রয়োঞ্জন ছিল? 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


১৬০ অখগ্-সংহিত। ৯ম থণ্ড ] 


প্রাণদণ্ডাহ্‌ ব্যক্তির মৃতদেহ তাঁর কোঁনো' আত্মীয় গ্রহণ না কল্লে মশাঁনে ফেলে 
রেখে আসাইত প্রচলিত বিধি, শেয়ালে শকুনে তার দেহ ছি'ড়ে খাবে ।” রজ্ত- 
ধবজ বল্লেন,--“হে কুলপুরোহিত, আমি ক্ষত্রিয় । বিজিত ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিজয়ী 
ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য অতীব মহৎ।” রাজ রজতধ্বজ দন্গাপতির বিধবাদের জন্য 
নগরের এক প্রান্তে বাসস্থান নির্ধারণ ক'রে দ্দিলেন এবং তাঁদের সছুপাঁক়ে 
জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। 

শরপ্রীবাবা বলিলেন, বাছা, তুমিও এভাবেই কর্তব্য পালন কর। পুত্র 
বিবেকহীন? ক্ষন হয়ো না। ভ্রাতা গঞ্জনা-কাঁরী? ক্রোধ কেন ? 
স্ত্রী অসতী ? ধৈধ্য ধর। ধৈধ্যের গুণে এদের চরিত্র-পরিবর্তন হবে। আর, 
যখন যে শাসন বা তোবণ প্রয়োজন, কর্তব্বোধে কর, রিপুর 
তাড়নায় নয়। ্‌ 

কম্ম ও কম্সী 

অপরাহে জ্রীশ্রাৰবাবা হেছুয়ার মাঠে (00715৮81185 ১0৮৩, ) 
বসিকাছেন। উপদেশারীর। জড় হইয়াছেন। নানা কথা প্রসঙ্গে 
শ্রশ্রীবাবা বলিলেন, (706 ৪,770. 800176 168,067 1)8587 [01103 
(176 01068,693 ০06 019 51711751001 1100808,)%5 [ প্রকৃত এ দ্র 
চেতা নেত। কখনো তার খাম-খেয়ালী সহকন্মীদের মতলব-মত 
চলেন না] দশ লক্ষ অবাধ্য কল্পীর নেতা হয়েও মুখ নেই, একটা বা 
দুটা বিশ্বস্ত কল্পী তার চেয়ে ঢের ভালো । কক্ধীদের সংখ্যাধিকাই কর্মের 
সাঁকল্যের হেতু নয়; স্বপ্প-সংখাক কন্মীও যদি নিজেদের আদশে বিশ্বাসী 
হয়, নিজেদের কর্মতাঁলিকায় আস্থাসম্পন্ন হয়, পরম্পরের "প্রতি 'প্রীতি- 
শীল ও শ্রদ্ধাবাঁন, হয়, নিরভিমান চিত্তে একে অন্যের অন্থপূরক রূপে কাজ কত্তে 
প্রস্তুত হয়, নিজের মান, প্রতিপত্তি ও সুখ-সৃবিধার আকাঁজী না হ'য়ে সহধন্সি- 
গণকে তা দিতে প্রস্তত হয়, মনলস অতদ্রিত একনিষ্ঠ হয়, এবং নেতার প্রতি 
পরিপূর্ণ আন্ুগত্য-যুক্ত হয়, তাহ'লে জগতে কোন, কার্য অসাধ্য থাকে? 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


সামাঁয়ক কনম্মা ও সার্বকালিক কর্মী ১৬১ 


কলিকাতা 
১৬ আশ্বিন, ১৩৩৯ 

সমগ্র দ্িনটাই আজ শ্রীশ্াবাবার পত্র লেখায় গিয়াছে । স্তপীকৃত পত্র 

লেখা হইয়াছে । একখানারও অনুলিপি রাখ সম্ভব হয় নাই। 
সহধন্সিনীর শক্তি 

অপরাহ্ছে প্রীশ্ীবাবা সেবক বৈদ্য গ্টে এক তক্ষের গৃহে আসিয়াছেন। 
জনৈক] ভক্তিমতী মহিলাকে উপদেশ-দান-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-দেখ 
ম1, সহধক্সিণীর শক্তি স্বামীকে শক্তি দেয়। তার ছুর্বলত। স্বামীর ভিতরে 
দুর্বলতার সঞ্চার করে । তার আশা-উৎসাহ, উদ্দীপন! স্থষ্টি করে। এজন্যই 
তোমাদের প্রয়োজন এমন জীবন যাপন করা, এমন চিস্তার অনুশীলন করা, 
এমন সাধন এমন ভজন করা, যেন তোমরা! প্রকৃতই শক্তি-সঞ্চারিণী শক্তি অঞ্জন 
কতে পার । ম্বামীরা স্্রীকেই মনে করে তাদের রত্বপেটিক কিন্ত যে স্ত্রী 
নিজের তপস্তার গুণে মহ্থারত্ব ভগবৎ-প্রেম অন্তরে না সঞ্চয় করেছে, তাকে রত্ু- 
পেটিক। নাম দিলেই ত' কোনও কাজ হবে না! স্ত্রীর ভালবাস। যেখানে 
স্বামীর মনকে বাইরের শত প্রলোভন থেকে টেনে আনতে পারে, সেখানেই 
স্ত্রীকে রত্ব-পেটিকা ঝলে মনে কর। সঙ্গত । স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ আহ্বান যেখানে সকল 
অধংপতন থেকে স্বামীকে রক্ষা কত্তে সমর্থ হয়, সেখানেই স্ত্রী তার রত্ব-পেটিক।। 
স্ত্রী যেখানে চপলা, স্বামীর সেখানে ইহ-পরকালের সর্বনাশ ছাড়া গতি নেই। 
স্্রী যেখানে ধীর, বিবেচক, সংযমী, স্বামীর সেখানে সর্বনাশের কোনো সম্ভা- 
বনাই নেই। তোমরা তেমন পত্বী হও এবং তোমাদের স্বামীদের কুশল কর। 

সামক্রিক কম্সী ও সাব্রকালিক কম্মী 

রাত্রি নয় ঘটিকায় শ্রীপ্রীবাবা জনৈক সহকম্মী সহ হাওড়া হইতে মোকামা- 
ঘাট রওনা হইলেন । পথে পথে বলিলেন,_সার্বকাঁলিক কন্ধ্া ছাড়া বড় প্রতি- 
ষ্টান চালান যায় না। পাঁচ দিকে পাঁচটা! প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে অবসর 
সময়ে এসে প্রতিষ্ঠানের সেবা কর্ধ, কম্মীদের মধ্যে এভাব থাকলে বাজে কাজ 
গুলি হয় মুখ্য, প্রতিষ্ঠানের কাজ হয় গৌণ। এজন্তই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান চালাতে 

১১ 
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১৬২ অখগ্-সংহিতা ৯ম খণ্ড 


হ'লে ব1 প্রতিষ্ঠানের কাজ বহু-ব/াঁপক কত্তে হ'লে প্রতিষ্ঠানে সার্বকাঁলিক 
কর্ম ( ছয1)016-61106 07121 ) চাই | সার্বকাঁলিক কন্ত্ণরা কর্মের মূল- 
সত্র ধ'রে পরাখ বেন এবং সাময়িক কক্ারা ( 087৮0006 আ ০2199) তাদের 
কাজে সহযোগ রক্ষা কর্বেন। সাময়িক ও সার্বকাঁলিক উভয়বিধ কন্ীরই 
আবশ্যকত। আছে। 
১৭ আশ্বিন, ১৩৩৯ 

প্রাতে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মোঁকাঁমা-ঘাঁট আসিয়া! পৌঁছিলেন। কোনিও 

এক ভদ্রমহিলার আতিথ্যে অবস্থান করা হইল। 
গ্লহীঢ্দের সংসচ্গ ব্রল্গচারী 

সেখানে ন- ব্রহ্মচারী নামক কলিকাতা বরাঁহনগরস্থিত কোনও আশ্রমের 
একজন সাধু ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিলেন,-_গৃহীদের দীর্ঘ সংসর্গে কি কোনিও ব্রন্ধ- 
চারীর থাকা সঙ্গত ? 

শশ্রীবাব! বলিলেন,__না, তা সঙ্গত নয়। গৃহস্থদের সাথে দীর্ঘকাল একত্র 
বাসের ফলে ব্রঙ্গচারীর মনে গাহ্‌স্থ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আসক্তি জন্মে যেতে 
পারে। আবার গৃহস্থদের নানা আচরণের দোষ দর্শন ক'রে তাঁদের প্রতি 
বিছেষেরও ত্যটি হতে পারে । আসক্তিও যেমন দোঁষের, বিদ্বেষ তেমন 
দোষের। কিন্তু প্রয়োজনে পড়ে যে সব ব্রহ্মচারী গৃহস্থদের গৃহে বাস কততে 
বাধ্য হয়, তাদের উচিত গৃহ-ম্বামীকে শিব-মহাঁদেব, গৃহ-কত্রাকে হ্বয়ং ভগবতী, 
তাদের পুত্র্দিগকে কাণ্তিক-গণেশ ও কন্তাঁদদিগকে লক্ষমী-সরম্বতী, দাঁসীগুলিকে 
জয়া-বিজয়া, ভূত্যগুলিকে নন্দী-তুঙ্গী ব'লে জ্ঞান করা। যে যত নিকৃষ্ট হোক্‌, 
তাকে উৎকুষ্ট ও মহদ্গুণবিশি্ট ব'লে জ্ঞান করায় ব্রহ্ষচারীর পক্ষে গৃভস্থের গৃহে 
বাস কতকটা কৈলাস-বাসের মত পবিত্র ভাবের উদ্দীপক হ'তে পারে । 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা 
উক্ত ব্রন্মচারী মহাশয় তৎপরে সাঁকার ও নিরাকার সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। 
ব্র্ষচারী মহাশয় সাঁকাঁর উপাসনায় অন্ুরক্ত। ূ্‌ 
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সাকার ও নিরাকার উপাসন। ১৬৩ 


শরীশ্রীবাবা বলিলেন,_ সাকার উপাসনা ভাল কি নিরাকার উপাসনা ভাল, 
তা নির্ভর করে আঁধারের উপ্র। আবাল্য যে সাকার উপাসনার প্রশংসা 
শ্রবণ ক'রে এসেছে, সেই ব্যক্তি বেদ-বেদাস্ত-পাঁরগ হয়েও নিরাকার উপাসনা 
মনকে বসাতে পারে না । আবার আবাল্য যে নিরাকার মতে উপদেশ শুনে 
এসেছে, নিরক্ষর গো-মূর্খথ হয়েও তার নিরাকার উপাসনা! আট্কে থাকে না। 
অনেকের যে ধারণা, সাঁকাঁর উপাঁসন! না ক'রে কেউ নিরাকারে পৌছুতে পারে 
না, এ ধারণ! সম্পূণই সত্যে প্রতিষ্টিত নয়। এ ধাঁরণাঁর আংশিক প্রতিষ্ঠা অনু- 
মাঁনে। মান্য নিজেকে দিয়েই ভগবানের বিষয়ে কল্পনা করে, একথা সম্পূর্ণ 
সত্য। কিন্ত মানুষ নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে নিজেকে যা কল্পনা করে, 
নিজের আত্মার দিকে তাঁকিয়ে নিজেকে ৩? কল্পনা করে না। নিজের দেহের 
দিকে তাঁকিয়ে মানুষ নিজেকে হস্তপদবিশিষ্ট চক্ষুকর্ণধারী বলে কল্পনা করে 
এবং সেই জন্যই ভগবান্কেও এরূপ কল্পন! কত্তে ইচ্ছুক হয়,_এইটি হ'ল সাঁকার- 
বাদীদের প্রধান যুক্তি । আবার মানুষ নিজেকে দেহ ব'লে জ্ঞান না ক'রে যদি 
একটু ভিতরে তাঁকায়, তাহলে বুঝতে পারে,_“এই দেহটা একটা! জড়পিণু, 
আমিই এই দেহটাকে চালাই, দেহের আকার আছে, কিন্তু আমার কোনো 
আকার নেই; এক বিন্দু শুক্রের লক্ষ ভাগের একভাগ থেকে এই দেহটাঁর উৎপত্তি 
হয়েছে,কিস্ত আমি শুক্রও নই,আমার উৎপত্তিও ঘটেনি; দেহের ভিতরে আশ্চর্য্য 
সব ক্ষমতা রয়েছে অথচ এসব ক্ষমতা একটাও দেহের নয়, যাকে দেখ তে 
পাওয়া যায় শী, এসব ক্ষমতা সেই আমার ; আমার ক্রি! ও শক্তি সমগ্র দেহের 
সকল স্থানেই সমভাঁবে চলেছে অথচ আঁমি দেহের কোনো অংশেই আবদ্ধ 
নই; দেছের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে, অথচ আমার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ 
নেই, বেধ নেই, দেহের সাহাধ্েই আমি স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ সম্পর্কে 
অন্কতব গ্রহণ করি. শব্ব-শ্রবণজনিত আনন্দ ও দৃশ্য-দর্শন-জনিত তৃপ্তি 
লাভ করি, অথচ এ সকল অনুভূতির, এ সকল তৃপ্তির ধিনি সন্ভোক্তা, সেই 
আমার কোনও আকার নেই; দেহকে থণ্ড করা যায়, আমাকে যায় না, 
দেহকে দগ্ধ করা যায়, আমাকে যাঁয় না, দেহকে ধ্বংস করা যায়, আমাঁকে 
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১৬৪ অখগ্ঁ-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


যায় না, দেহকে ধরা যায়, ছোয়া যায়, দেখা যাঁয়। আমাকে ধরা যায় না, ছোয়া 
যায় না, দেখা যাঁয় না; সুতরাং দেহ সাঁকাঁর হ'লেও আমি সাকার নই; আমি 
নিরাকার ৷ তখন সে নিজেকে নিরাকার ঝলে অনুভব করার দরুণ ভগবানকেও 
নিরাকার বলেই কল্পন। কত্তে ইচ্ছুক হয়। তার পক্ষের যুক্তি এই যে, 
“আমাকে দেখা যায় না, তবু আমার অস্তিত্ব সমগ্র দেহে সর্বক্ষণ অনুভব কর! 
যায়, তবে ভগবানকে দেখা যায় না ঝলেই তাঁর অস্তিত্ব সর্বভূতে সর্বক্ষণ 
অনুভব করা যাবে না কেন?” সাঁকার-বাদীর প্রশ্ন এই হবে যে, ভগবান, 
নিরাকার হ'লে তার পুজ!-অঞ্চনা আবার কি ক'রে সম্ভব হয় ? নিরাকার-বাদী 
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে,-“ভগবানের অস্তিত্ব অন্ক্ষণ উপলব্ধি করাঁই হচ্ছে 
তাঁর অর্চনার প্রধান কথা, এতে ফুল-বেলপাত। ন! থাকলেই বা ক্ষতি কি?” 
এক আশ্রঢসর লোকঢদর দ্বারা অপব্ন আশ্রমের নিন্দা? 

স্ুবিখ্যাত একজন মনীষী মহাপুরুষ দক্ষিণ ভারতে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । সেই আশ্রমে একটি বিদেশী মহিলা সাঁধিকা জীবন গ্রহণ করিয়া' 
নেতৃত্ব করিতেছেন। উক্ত সাধিক সম্পর্কে বলিতে গিয়া! ব্রহ্মচারী মহাঁশয় 
তন্ত্রমতোক্ত ভৈরবীর সহিত তৃলন। দিলেন । ব্রহ্মচারীজীর ক্থায় একটু নিন্দার 
কণ্ড,রন আছে। 

শ্ীপ্রীবাব। মনে মনে বড় ব্যথ! অনুভব করিলেন । শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ 
কার আশ্রম কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে, বাইরে থেকে কে তার প্রকুত বিচার 
কত্ে সমর্থ হবে? আর, কোনও আশ্রমে যদি মহিলার! থাকেন, তার জগতের 
মঙ্গলের জন্যই আছেন, এ ধাঁরণ| করাটাই সঙ্জন মাত্রেপ কর্তব্য । বিশেষতঃ 
শুনেছি, আপনি নাঁকি কোন এক আগএ্রমেরই শিল্ত। এক আশ্রমের আশ্রিত 
ব্যক্তি অপর এক আশ্রমের দৌষ-কল্পনা কর্ষবেন কেন? 

ব্রহ্মচারীজীর সংসর্গ হইতে বিদায় লইয়। শ্রীশ্রীবাঁব নিজ সঙ্গীকে বলিলেন,__ 
“এক আশ্রমের লোকের পক্ষে অপর আশ্রমের লোকদের সম্পর্কে দোঁষচিস্তা 
কর] ভাল নয়। অন্য লোকে যাই করুক, তোরা এরূপ করিস্‌ না। এরুপ 
করা শিষাঁচারেরও বিরোধী, নৈতিক কুশলেরও পরিপস্থী । 
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মা হ'য়ে তুই আয় ১৬৫ 


বেল! ছুইটায় মোঁকামাঘাঁট হইতে ট্রীমারে উঠিয়। সামেরিয়াঘাট দিয়া 

শ্রীশ্রীবাবা! বরাউনি রওনা হইলেন । 
ছৈতবাদ ও অটছিতবাদ 

বরাউনি জংশনে শ্রীশ্রীবাব1 নাঁমিতেই কয়েকজন রেলকর্মাঁরী শ্রীস্রীবাবার 
সহিত ধর্ালাপে রত হইলেন। বাগগী-বাবু নামে একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন 
করিলেন,--ছৈতবাদ সত্য না অছ্বৈতবাদ সত্য ? 

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেনঃ_-যতক্ষণ “বাদ” বা “6৪০2৮, 
ততক্ষণ উভয়েই অসত্য । যে মুহূর্তে “ম্বাঁদ”বা! “59811%90102,"তনুহূর্তে উভয়ই 
সত্য। কেউ “ন্বাদ” পাঁয় দ্বেতের পথে, কেউ "ম্বাদ” পায় অদ্বৈতৈর পথে। 
“স্বাদ” পাওয়াই প্রয়োজন, যে যে-পথে চলে পাঁয় পাঁক। মতামত নিয়ে 
লড়াই করা৷ পগুশ্রম। সাধারণতঃ গৃহীরা ছ্বৈতবাদ পছন্দ করেন, ত্যাঁগীরা 
অদ্বৈতবাদ পছন্দ করেন। গৃহীর জীবনই হচ্ছে দ্বৈভের, স্বামীকে দিয়ে স্ত্রী 
পূর্ণ, স্ত্রীকে দিয়ে স্বামী পূর্ণ। এজন্তই তার ভগবংসাঁধনের মূল 10720818, 
(মন্ত্র) হ'ল,_-“ভগবানকে দিয়ে ভক্ত পূর্ণ, ভক্তকে দিয়ে ভগবান্‌ পূর্ণ, একজনকে 
ছেড়ে আর একজন অপূর্ম 1” সন্ন্যাপীর জীবন হচ্ছে একক, নিঃসঙ্গ, 
পরোয়া-বঙ্জিত, কারো! প্রতীক্ষা নেই, কারো অপেক্ষা নেই | তার ঘর- 
কন্না নিজেকে নিয়েই, বোঝা-পড়া নিজেরই সঙ্গে। এজন্যই তার ভগবৎ- 
সাধনের মূল £০970)]8, ( মন্ত্র) হ'ল--“কোইং? সোহিহং 1” 

ম। হ*ঢয় তই আয় 

শ্রী্রীবাবা সন্ধ্যার ট্রেণে দ্বারভাঙ্গ|! রওনা হইবেন বলিয়া স্থির ছিল। 
কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্যায়নে তুষ্ট করিয়] শ্ীশ্ীবাবাকে 
নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। জ্ঞানবাবুর সহধর্ষিণী প্রাণপণে শ্রীশ্রীবাবার , 
সেবা-বিধান করিলেন। কণ্-লহরীতে দশদ্দিক আলোড়িত করিয় শ্রীশ্রীবাবা 
গ্াহিতে লাগিলেন, 

ম! হয়ে তুই আয়, 
মা হয়ে তুই আর । 
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১৬৬ অখগ্ড-সংহিতা [৯ম খপ্ত 


চিত্ত যেন তোর পরশে 
তৃপ্ত হয়ে যায়। 
চাইতে যেন মুখের পাঁনে 
নয়ন ভাসে অশ্র-বানে, 
ললণট যেন লোটে ম৷ তোর 
এ চরণ-তলায়। 


শুনতে যেন কণ্বাঁণী 

£নচে অধীর হয় পরাপি, 

হৃদয় যেন ন্মেহের কোলে 
নৃতন জীবন পায়। 


ঘবারভাঙ্গ। 


১৮ই আশ্বিন, ৯৩৩৯ 

প্রাতে সাড়ে নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাব। দ্বারভাঙ্গ! আসিয়া পৌছিলেন; 
প্রসিদ্ধ নার্শীরী-ব্যবসার়ী শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সাদর আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন । 

ভাবের পাগল 

অপরাস্ছে শ্রীশ্রীবাবা লছমী-সাগরের পাঁরে বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তর 
তীরে আসিয়৷ বসিলেন। দ্বারভাঙার বাঙ্গালী যুবকেরা আসিয়া সৎকথা 
শুনিবার জন্ত ঘিরিক্র! বসিলেন। তিনটা যুবককে শ্রীশ্রীবাবা অথগু-মস্ত্রে 
দীক্ষাদান করিলেন। 

দীঘীর ঘাঁটে বসিয়া একটী হিন্ুস্থানী যুবক, বয়স ২৫।২৬ হইবে, পা! 
ধুইতেছিল আঁর অবিরাম পুরিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া যাইতেছিল, 
তান, কর্তব, মীড়, গমকে যেন সে বাতাস মুখরিত করিতেছিল, স্বর মৃদু, 
দৃহি অন্তমনস্ক, ভাবভঙ্গী হাবার মত, কিন্তু পা ধোওয়াও তার শেষ 
হইতেছিল না, গান গাওয়াও তাঁর শেষ হইতেছিল না। 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


অবিচ্ছেদ স্মরণের কৌশল ১৬৭ 


একজন বলিল,_লোকট! পাগল। 
শীশ্রীবাবা বলিলেন, পাগলই যদি হ'য়ে থাঁকে, তবে জেনো সে 
ভাগ্যবান ব্যক্তি । কিন্তু ভাবের পাগল কজন হয়? অধিকাঁংশেই ত; 
অভাবের পাগল । “অমুককে বিয়ে কত্ে চেয়েছিলাম, মেয়েটা আমাকে 
পছন্দ কর্লনা ”--“অনেক খরচ ক'রে ছেলেকে পড়িয়েছিলাম, বৌ ঘরে 
আনার পর আর ছেলে আমাকে খেতে দেয় না,”_-অনেক টাঁক পাৰ 
মনে ক'রে জুয়া থেলেছিলাম, এখন সর্বস্বাস্ত হ'য়েছি”--এই সব অভাৰ 
থেকেই ৩, অধিকাংশ লোক পাগল হয়! তেমন পাগল হয়ে কোনে। 
লাভ নেই। “তপঃশক্তি সঞ্চয় ক'রে, বিশ্বামিত্রের মত নৃতন জগৎ সৃষ্টি 
কর্বব,” অথব! “্দধীচির মত পরার্থে অস্থিদান ক'রে নিজের অস্তিত্বের 
অহমিক] ধুলায় লুটিয়ে দিব” অথবা “দেশ, সমাজ ও জগতের পরমকুশল 
সাধনের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে একেবারে নিষ্ষিঞ্চন হব.”_এই 
সব উচ্চ ভাঁব অন্তরে নিয়ে যদি পাগল হ'তে পার, তবে সে বড় লাভের 
পাগলামী । এ পাঁগলামীতে তোমারও লাভ, জগতেরও লাভ। আরো 
মজার পাগলামি হচ্ছে, ধাকে ভালবাঁসলে সবাইকে ভালবাস! হয়ঃ যাঁকে 
প্রেমনিবেদন করলে সবার কাঁছে প্রেম পৌছে, সেই প্রেমন্বর'প রসম্বরূপ 
ানন্দস্বরপকে ভালবেসে পাগল হ'তে পারলে। প্রকৃতিস্থ লোকের চাইতেও 

পাগলের যুক্তির জ্ঞান প্রথর থাকে। 
লাহেরিয়!-সরাই 
১৯ আশ্বিন, ১৩৩৯ 
অদ্য প্রাতে শ্্রীশ্রীবাবা লাহেরিয়া-সরাই পুলিশ-হাঁসপাঁতালের ভাক্তীর 
শ্রীযুক্ত ছিরন্ময় প্রজাপতির গৃহে আসিয়াছেন। বহু ধর্ম-প্রসঙ্গ হইতেছে। 

অবিচ্চ্ছদ স্মরণের কৌশল 

শ্রশ্রীবাব। বলিলেন,_যাঁকে ভাঁলবাঁসা যায়, অধিকাংশ সময়ে তার 
কথাই স্ৃতিপথে উদ্দিত হয়। ভালবাস! যেন গর্দের আঠা। একবার 
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১৬৮ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


যার সাথে যাঁকে যুক্ত ক'রে দেয়, শত চেষ্টা করেও যদি আঠা মৃছে 
নেবার চেষ্টা করা যাঁয়, তবু একটু জলে হাওয়া! বইলেই পুনরায় ছুটাকে 
জুড়ে দেয়। যেযাঁকে ভালবাসে, সে তাকে ভুল্তে পারে না, ইচ্ছায় 
অনিচ্ছায় ক্ষণে ক্ষণে বা অবিরাম তার কথা শুধু মনে পড়তে থাকে । 
এজন্যই ভগবানকে অবিচ্ছেদ স্মরণ রাখবার কৌশল হ'ল তাকে ভালবাসা 
ভালবাসার কৌশল 

শ্ীশ্্ীবাবা বলিলেন, __ আবার, অবিচ্ছেদ স্মরণই তাঁকে ভালবাসার কৌশল । 
ধাকে অবির।ম স্মরণ করা যাঁয়, প্রীতি সহকারে হোঁক বৰা কেশ সহকারে 
হোঁক্‌, স্মরণ কত্তে কত্তে তাঁর প্রতি ভাঁলবাঁসা এসে যাঁয়। এজন্য অবিচ্ছেদ 
তাঁকে ম্মরণই হচ্ছে তাকে ভালবাঁসার উৎকৃষ্ট কৌশল । কেউম্মরণ করে 
তাঁর কথ শ্রবণের দ্বারা, কেউ ম্মরণ করে তার কথ! কীর্তনের দ্বারা, 
কেউ স্মরণ করে তাঁকে মননের দ্বারা । ধান, ধারণা, জপ, তপ, স্বাধ্যায় 
আর নাম-কীর্তন সব কিছুরই গৌণ উদ্দেশ্য তাঁকে ম্মরণ, মুখ্য উদেশ্য 
তাঁকে ভালবাসা । 

প্রা নিস্ফল হরিকথ। 

প্রীপ্রীবাবা বলিলেন, তীর কথা স্মরণে জাগ্রত রইল ন! অথচ খুব 
হরিকথা বলছি, এরূপ হরিকথ1 এজন্যই প্রায় নিম্ষল। আমি যখন হরিকথা 
বলে লোকের যশ চাই, খ্যাতি-প্রতিপত্তি চাই, শিষ্য-সেবকের সংখ্যাবৃদ্ধি 
চাই, তখন হরিকথা-কাঁলে হরিন্মরণ না হ'য়ে আমার হয় যশঃ-স্মরণ, 
খ্যাতি-ম্মরণ, শিষ্য-ম্মরণ। সুতরাং ন্ুরাগ হরিতে বদ্ধিত না হয়ে যশে, 
খ্যাঁতিতে, শিষেই বদ্ধিত হ'তে থাকে । এজন্যই হরিকথা-কাঁলে হরিম্মরণকেই 
জাগরূক রাখা কর্কব্য। 


০ষাগিক বিভ্ভির বিপদ 
লাঁহেরিয়া-সরাই নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘটক মহাশয় আসিয়া! 
সতৎকথায় যোগদান করিলেন । 
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যৌগিক বিভূতির বিপদ ১৬৯ 


তাহার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাঁবা বলিলেন,_একটা গল্প শুনুন । 
একজন রাজা অশ্বারোহণে প্রাতভ্রমণ কচ্ছেন, এমন সময়ে দেখলেন, একটা 
ুমূযূ ব্যক্তি রাস্তার কিনারে পড়ে অজ্ঞান হয়ে নাভিশ্বাস ফেল্ছে। 
বয়স তাঁর পঁচিশ ত্রিশ, সাধারণ ব্যক্তির সন্তান ঝুলে মনে হয়। রাজা 
তখন রাজবৈদ্যকে আদেশ দিলেন এই মুমূর্য্বাক্তিকে আরো গ্যশালায় নিয়ে 
যেতে এবং প্রাণপণ চিকিৎসা ও শুশ্রধার ব্যবস্থা কে । রাঁজবৈদ্য 
রাজাদেশ পালন কর্মেন এবং দীর্ঘকালের চেষ্টায় রুগ্ন যুবক নিরাময় হ'ল। 
রাজা প্রথমতঃ তাকে ধনাগারের দ্বাররক্ষকের কাজে নিয়োজিত কল্লেন। 
যুবক মনে মনে ভাঁবল,_“এই রাজা আমার প্রাণরক্ষা করেছেন, তীর 
কাজে আমার নিরলস কর্তব্যবুদ্ধি জাঁগরিত থাঁকা দরকাঁর।” খুব সততার 
সহিত কাজ করায় রাঁজ। তার এই সামান্য প্রজাঁটাকে প্রথমত: সহকারী 
ধনাধ্যক্ষ, পরে প্রধান ধনাধাক্ষ এবং তৎপরে রাজ-অস্তঃপুরের তত্বাবধায়ক 
নিয়োগ কল্লেন। রাজা দেখেন, তাঁর এই নবনিযুক্ত কর্মচারী খুব বিশ্বস্ততাঁর 
সঙ্গে কাঁজ ক'রে যাচ্ছে, এবং মনে মনে ভাবেন “একেই ভবিষাতে 
আমার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাঁব 1” কিন্তু রাজ অস্তঃপুরে প্রবেশের 
কিছুদিন পর থেকে কশ্মচারীর মনে একটু আধটু ক'রে কাঁমনা-বাঁসনার 
শিখা জল্তে সুরু হ'ল। কর্মচারী দেখলে, রাঁজ-অন্তঃপুরের মহিলার বড়ই 
চপলা, চঞ্চলা, বিলাঁস-ব্যাকুল। এবং প্রার্থার প্রীর্থনা-পৃরণ-কুশলা,__ষে 
তাঁদের প্রতি লালসা করে, তারা সযত্বে তাঁর লালসা-পূরণ এবং লালসা 
বদন করে। কর্মচারীর চরণ বিপথে চল্তে লাগল। অবারিত ক্ষমতা! 
হাতে পেয়ে সে একদিকে যেমন পধন-ভাগ্ারের ধনরত্ব গোপনে গোপনে 
আত্ম-সুখের প্ররোচনায় ব্যয় কন্তে লাগল তেমনি অপর দিকে প্রতৃ- 
পত্ভতীরা অগম্যা জেনেও তাদের সাথে নানাবিধ অন্যায়াচরণ কত্তে লাগল । 
বাইরে তাঁর বিশ্বস্ততাঁর অন্ত নেই, সে কতই জানি আজ্ঞাবহ, কতই জানি 
অনুগত, এই ভাণ প্রদর্শন ক'রে সে চলত লাঁগল। দীর্ঘকাল যাঁয়, এক 
দিন রাজা এই কর্মচারীকে রাজসভায় ডভাকলেন। তারপরে বললেন,--“ওহে 
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১৭০ অখগু-সংহিত। [৯ম খণ্ড 


ভৃত্য, পশুপক্ষীর ন্যায় অসহায় ভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হবে দেখে আমি 


তোমাকে মানুষের মত বাঁচবাঁর সুযোগ প্রদান ক'রেছিলাম। কৃতজ্ঞতার 
বোধে ক্ষণকাঁলের জন্য তোমার ভিতরে মানুষের মত জীবন ধারণ করার 


প্রবৃত্তি এসেছিল। তোমার সঙ্কল্পের শুদ্ধত। দেখে আমি তোমাকে প্রথমতঃ 
কর্লাম ধনাগাঁরের রক্ষী, পরে ক্রমশঃ করুলাম ধনাধ্যক্ষ। দেখলাম্‌, তুমি 
কর্তর্যনিষ্ঠই রয়েছ, মদোন্সত্ততা তোমার আসে নি. পদগর্ধিত তুমি হও নি। 
তখন তোমাকে অন্তঃপুরের তত্বাবধায়ক করুলাঁম। কিন্তু এ অন্তঃপুর আমার 
আসল অন্তঃপুর নয়, এটী হচ্ছে মায়ার পুরী, এর পুরবাসিনীরা 
সব মায়ানারী, এদের কারো কোনো দেহ নেই, অথচ তুমি এদের 
সঙ্গ ক'রে মনে মনে ভাবছ যে, তুমি দিব্যি আরামে নারীসঙ্গ কচ্ছ | 
তুমি ভূলে গেলে যে, আমার রমণী বলেই এদের সঙ্গ তোমার 
সর্বথা বজ্জনীয়, কিন্তু লালসার জাল স্ট্টি ক'রে সেই জালে তুমি 
নিজেই জড়িয়ে পড়লে এবং জগতের যত অনাচার যত কদাচার এদের 
সাথে অনুষ্ঠান কন্তে লাগলে । তুমি, ভাবলে, আমি কিছুই জানি 
নি, আমি কিছুই দেখিনি । কিন্তু প্রতিদিন আমি তোমার প্রত্যেকটা 
কাধ্য দেখে এসেছি ;_এই রাজসভাঁতে যেমন আমার ছুইটী চক্ষু সকলকে 


দেখছে, তোমার কুকাধ্যান্ষ্ঠানের স্বানেও দিবারাত্রি আমার তেমন দুইটা 
চক্ষু সর্বদা খোল1 রয়েছে । আমার ইচ্ছা ছিল, যদি বিশ্বস্ততাঁর সঙ্গে নিজ 


কর্তব্য পালন ক'রে যেতে পার, তবে তোমাকে আমার সিংহাসনে বসাব। 
কিন্ত তুমি ত” তা করনি! তাই আজ থেকে তোমার অস্তঃপুর তত্বাব- 
ধানের চাকুরী গেল, ধনাধ্যক্ষের চাকুরী গেল, এখন আর তুমি দ্বারপাল 
থাঁকবারও উপযুক্ত নও, সুতরাং তোঁমার পৃর্বপদোচিত পরিচ্ছদ ও উফীষ 
এখানেই খুলে রেখে যাঁও পুনরায় স্ই রান্তারই ধারে, যেখান থেকে 


আমি তোমাকে একদিন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম 1৮ 
গল্পটা শেষ করিয়! শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_এই ব্যক্তি হল সাধারণ জীব, 


এই রাজা হলেন ভগবান, এই ধনাঁগার হ'ল শুক্রভাগ্ডার, এই অন্তঃপুর 
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কোন্‌ পদ্ধতির উপাসনা সহজ ১৭১, 


হ'ল যৌগিক উপলদ্ধি সমুহ, এই অন্তঃপুরচারিণী রমণীর হ'ল যৌগিক 
বিভূতিসমূহ। শুক্রধারণের ফলে যৌগিক উপলব্ধিসমূহ জন্মে, কিন্তু কত 
সাধক-পুরুষ ক্ষমতা-মদে নিজ কর্তব্য ভূলে যায়, শেষে পরম লক্ষ্য ভূলে গিয়ে 
বিভূতি-বিকাশ নিবে প্রমত্ত হ%, ফলে তাঁর লতভ্য হয় “পুনমু্ষিকো ভব ।” 
বিভূতির চতুরাঁলি দেখে যে টলেন1, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি তাঁরই লাভ, 
হয়। জগতে সেই প্রকৃত সিদ্ধ মানব, ধন্ত পুরুষ । 
নিম্পাপ লাভ 

পরিশেষে শ্রীশ্তীবাবা বলিলেন, ধনলোভও লোভ, যৌগিক বিভূতিম লোভও 
লোভ। উভয়বিধ লোভই সাধকের পরম ক্ষতি-সাঁধক। হৃদয়ে লোভোত্তে- 
জনা প্রবল হ'লে চক্ষুক্মানও অন্ধ হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিও মূর্খবৎ আচিরণ করে, 
স্রান্ত ব্যক্তিও ইতর ব্যবহারে কুঠিত হয় না, সত্যবাঁন্‌ পুরুষও অসত্যের 
আশ্রয় নেয়, ধর্্মশীলও অধর্মের অনুশীলন করে। সুতরাং স্বর্ণ-রৌপ্যাদি- 
সমম্থিত এশ্বধ্ই হোক আর অনিমা-শঘিমাদ্রি-সমন্থিত এই্বরধ্যই হোক, উভয়, 
সম্পর্কেই লোভ বজ্জনীয়। জগতে মাত্র এক প্রকারের লোভ আছে, 

যা সম্পূর্ণ নি্পাপ। সেই লোভ হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের লোভ। 
লাহেরিয়া-সরাই 
২০শে আঁশ্বিন,১৩৩৯ 

০কান্‌ পদ্ধতির ভউপাসন। সহজ 

ভগবৎ-সাঁধন বিষয়ে কথা উঠিতে নিরাকার ভাবে উপাসনা সহজ 

না সাকার ভাঁবে উপাসনা সহজ, এই প্রসঙ্গ হইতে লাগিল । 
উপস্থিত সঙ্জনেরা নিজ নিজ মতাঁমত ব্যক্ত করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা 
বলিতে লাগিলেন, অনেকেরই মত এই যে, নিরাকার ভাবে উপাসনা 
কঠিন, সাকার ভাবে উপাঁসনাই সহজ। কিন্তু এ কথাটা সর্বজনীন সত্য 
নয় । নিরাকার তত্ব নিয়ে আবাল্য যে উপদেশ শ্রবণ করেছে, অথবা 
পূর্ণ-ব্য়সেও যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধ'রে ভগবানের নিরাকার-সর্ববব্যাপিত্বের 
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১৭২ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


বিষয় নিয়ে একাগ্র ভাবে আলোচনা করেছে, তার পক্ষে নিরাঁকার ভাবে 
উপাসনা কঠিন হয় না। অধিকাংশ লোকেই যে বলে,__“পাকার 
উপাসনা সহজ,”-_তাঁর প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ লোঁকই সাকার 
উপাসনার অন্গকুলে আঁবাল্য চিন্তা ক'রে এসেছে এবং চতুর্দিকের আব- 
হাওয়া! তার এই চিস্তাকে পরিপুষ্ট করেছে । যে যেমন ভাবে আবাল্য 
উপদেশ পায়, যে যেমন ভাবে দীর্ঘকাল চিন্তাঁপরিচালন করে, তার 
পক্ষে সেই ভাবেই ভগবৎ-সাঁধন সহজ হয়। 
সাকার উপাীসনাও সহজ নহ্হে 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_মুখে আমর! সবাই বল্ছি বটে যে, সাকার 
উপাসনা! খুব সহজ, কিন্তু কি বহিরঙ্গ ভাবে কি অন্তরঙ্গ ভাবে দেখতে 
গেলে বুঝ! যাঁবে যে, সাকার উপাঁসনাও নিতাস্ত সহজ নয় | দুর্গী- 
পূজার অনুষ্ঠান কন্তে যে সকল বহিরঙ্গ আয়োজন শান্ত্-বিধানানুযায়ী 
আবশ্যক, তার সবগুলিই সব সময়ে কর! সহজ কথা নয়। লগ্নের একচুল: 
গোল হ'লে কাধ্য অশুদ্ধ হবে। কত দ্রব্য মিলে না. অন্ুুকল্প দিয়ে চাঁলাঁতে 
হয়। কিন্তু অনুক্ল্প দিতে গেলে আবার কাঁধ্য অসম্পূর্ণ হবে। পুজার 
যে সময়ে যে রাগ অবলম্বন ক'রে বাদ্যাদি হওয়ার বিধান, তা ত* 
কোথাও হ'তে দেখা যায় না। নির্দিষ্ট সময়ে যে নির্দিষ্ট রাগ অবলম্বন ক'রে 
বাদ্যাদি হ'ল না বা হ'তে পাল্লনা, এতে কি পুজা অসম্পূর্ণ হল না? 
আবার যেখানে বাদ্যকর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রাগ বাঁজিয়ে গেল, সেখানেও 
রাগের বিকাঁশ ঠিক সঙ্গীত-শান্্রমত হ'ল কিনা, তাকে খোজ ক'রে 
দেখে? ভৈরব-রাঁগ বিকাঁশ কত্তে গিয়ে যদ্দি একটা বার গান্ধার কোমলে 
পণ্ড়ে ৫গল, তা হলেই ত” ভৈরবের দফা রফা। আবার দেখুন, শাঙ্ে 
আছে, মন্ত্রগুলি সঠিক ভাবে উচ্চারিত হওয়া! চাঁই। কিন্তু দেশে ক'জন 
লোক আছে যে, মন্ত্রোচ্চারণ বিশু ভাবে কত্তে পারে ? আবার 
অন্তরঙ্গ ভাবে দেখুন, মন্ত্রের অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ শাস্্বিধি নয়। 
এত পুজাচ্চনা ত' করা হয়ে থাকে, কিন্তু অর্থ বু'ঝে মন্ত্রপাঠ কয়টা স্থানে 
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কবি-প্রকৃতি ও দার্শনিক-প্রকৃতি ১৭৩ 


হয়? সুতরাং পুজা অসম্পূর্ণ হ'ল। আবার দেখুন, প্রত্যেক দেবতার 
নির্দিষ্ট এক একটা ধ্যান আছে। ধ্যান সাকার উপাসনারও অঙ্গ । একে 
বাদ দেবার উপায় ?নই। কিন্তু এই ত, আমাকে চখের সাম্নে দেখছেন 
কিন্তু চোখ বুজে এই আমার সামনেই আমার ধ্যানট! করুন দেখি, ঠিকৃ 
ঠিক সব চিত্র চখের সাম্নে এসে ফীড়ায় কি না? চ'খ বুজে ধ্যান 
কত্তে বসে যদি আমার মুখটা আপনি ঠিকই দেখতে পান, তবে হয়ত 
নাকট! পুরাঁপূরি দেখতে পাবেন না, মাথা স্পষ্ট দেখ বেন ৩» বক্ষ দেখতে 
পাবেন না, আবার যা এখনি দেখছেন ক্ষণ-পরে তা ম্মরণে থাকছে না, ভিন্ন 
অঙ্গে মন সন্নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে । জীবন্ত একটা মানুষ দেখেই ধান জমাতে এত 
কষ্ট। আর, কোনও একটী দেবতার, ধরুণ কালীমাঁতার, একরূপ মূর্তি দেখে- 
ছেন বটতলার ছবিতে, আর এক রকম মূর্তি দেখেছেন কালীঘাঁটের পটে, আর 
এক রকমের মৃত্তি দেখেছেন আটস্কুলের গ্যালারীতে, আর এক রকমের 
মূর্তি দেখেছেন জয়পুরের প্রতাঁপাদিত্যের ঠাকুরবাড়ীতে, আর এক 


রকম মুর্তি দেখেছেন উমানাথ ঘোবাঁলের যাত্রাগানের পালা শোন্বার 
সময়ে অভিনেতার পরিগৃহীত সাজে । কোন্‌ মূর্তিটী থেকে চখটা নেবেন, 


কোন্‌ মূর্তিটা থেকে জিভটা নেবেন, কোন্‌ মূর্তিটা থেকে বাহুটা নেবেন, কোন্‌ 
মৃস্তিটী থেকে চরণ দু'ী নেবেন, বলুন ত? ধ্যান কত্তে বসে একবার এই 
রকমের কালী, আর একবার এরকমের কালী মনে হ'তে থাকবে । সুতরাং 
সাকার উপাসনাও বড় সহজ উপাসন! নয় । যে প্রাণপণে অভ্যাস করে, সেই 
পাঁরে, যার তীব্র অধ্যবসায় নেই, সাকার উপাঁসন। তাঁর পক্ষে সহজ হয় না| 
কবি-প্রকৃতি ও দার্শনিক- প্রকৃতি 

শ্ীশ্রীবাব! বলিতে লাগিলেন,__ জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাওয়া 
যায়। এক শ্রেণীর লোকের ভাবমুগ্ধত1 বেশী, প্রকৃতি তাদের কবির, যুক্তি 
দিয়ে যেখানে কিছু পাবে না, কল্পনার বলে সেখানে একটা সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য 
তার! উপভোগ করে । এই শ্রেণীর লোক সাধারণ সাঁকাঁরবাদী হয়। 
আবার আর এক শ্রেণীর লৌক আছে, যাঁর! স্বভাবতঃ যুক্তিনির, বাস্তব-পক্ষ- 
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১৭৪ অখণ্ত-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


পাতী, সহজ বিচারে যেখানে যতটুকু বোঝে, ততটুকু স্বীকার করে, যেটুকু 
যুজির ছ্বারা বুঝতে পারে না, তাঁকে কল্পনার বলে বুঝে নিতে চেষ্টা করে না, 
এই শ্রেণীর দার্শনিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তির! সাধারণতঃ নিরাকারবাদী হয়। কিন্তু 
তার জন্ত এমন কথা বলা চলে না যে" সাকার উপাসনা সহজ, আর নিরা- 
কর উপাসনা কঠিন। ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে নিরাঁকাঁর উপাসনা সহজ, সাকার 
উপাঁসনাই কঠিন। 

উপাসনাকস অভিনিবিউ হওয়াই আবশ্যক 


পরিশেষে শ্রীশ্রীবাঁবা বলিলেন; _সাঁকাঁর উপাসনা ভাল কি নিরাকার 
উপাঁসন! ভাল, এই কথা নিয়ে আমর! তর্কবিচারে বহু মূল্যবান্‌ সময় ক্ষেপণ ক'রে 
'থাঁকি। কিন্তু উপাঁসন? কেউ করিনা । কেউ হয়ত নিজেকে সাকাঁরবাঁদী 
বলি এবং পুজা-পার্বণের অনুষ্ঠানও করি, কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানের আসল 
কাজটুকু যেখানে, সেইখানে বড় ফাঁকিবাজ্জীটাই করি। কেউ হয়ত নিজেকে 
নিরাঁকার-বাদী বলি এবং নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্টতৃ-প্রতিপাঁদক গ্রস্থও লিখি, 
বন্তৃতাও দেই, তর্কও করি কিন্তু উপাসনায় মনোনিবেশ করিনা । কোন্টা 
ভাল, কোন্টা মন্দ, তা সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছে, যে কর্ষেঃ তার মনের গঠনের 
উপরে । অতএব ভাল-মন্দের তর্ককে একেবারে গৌণ ক'রে দিয়ে আমাদের 
প্রত্যেকের যথাভিমত উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াই একান্ত আবশ্ঠক। 


গুকুবাদ 

অপরাহু চারি ঘটিকায় শ্রশ্রীবাব! লাহেরিয়া-সরাই হইতে দ্বারভাঙ্গা আনিতে- 
ছেন। সঙ্ষিঘয়কে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন, দেখ, 
সাকার-বাঁদ আর নিরাঁকার-বাদ নিয়ে যেমন ভারতের সকল ধন্বীলোচনা- 
কারীদের এক বিষম সংশয়, গুরুবাঁদ নিয়েও ঠিক্‌ (তাই । গুরু প্রয়োজন কি 
নিশ্রয়েোজন, গুরু আর পরমেশ্বর এক কিনা, গুরু আর গুরুদত্ত মন্ত্র এক কিনা, 
গুরু-সেব! কর্লেই সাধন-ভজনের চূড়ান্ত হয়ে গেল কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নে 
প্রত্যেকের মন সমাকুল। এবিষয়ে অতীতকাঁলের পৃজ্যপাঁদ আচাধ্যেরা এক এক 
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বাক্তিগত গুরুবাদের উচ্ছেদ ১৭৫ 


জন এক এক রকম উপদেশ দ্রিয়ে গেছেন। সেই সব যুগের প্রাচীন উপদেশ 
বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য কিনা, এসব সংশয় লোকের বড় বিষম সংশয় ' 
অখণ্ড-গুক্ু বাদ 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_এই সব বিষয় নিয়ে সাধকদের যে সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত যেরূপ হয়ে থাকুক না কেন, তোমাদের গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত আমি তোমা- 
দের স্পষ্ট করে শুনিয়ে রাঁখথছি। সাধন দিয়ে যদি তোমর1 জীবের উপকার 
কত্তে চাও, নিজের ভিতরে সাধন-বল উপলব্ধি করুলে এবং নামের চরণে 
তোমাদের পূর্ণ আহ্কগত্য এলে, অনায়াসে তা করো । কিন্তু নিজেদের ভিতরে 
গুপ্ত অভিম।ন পোষণ কত্তে পাঁরুবে না। তোমারও যিনি গুরু, দীক্ষাপ্রাপ্তেরও 
তিনিই গুরু হবেন, অর্থাৎ পরমমঙ্গলনিলয় শ্রীভগব1নকেই গুরু ব'লে জান্তে হবে 
এবং জানাতে হবে, মান্তে হবে এবং মানাতে হবে, বুঝতে হবে এবং বুঝাতে 
হবে, বল্তে হবে এবং বলাতে হবে, ভাবতে হবে এবং ভাবাতে হবে, প্রচার কত্ত 
হবে এবং প্রচার করাতে হবে। জগতে আঁর কেউ গুরু নন। নরবপুধারী জীব- 
কল্যাণকাঁরী মহতেরা কেউ পুরুষদেহে, কেউ বা নারী-দেহে অথগণ্ডকে তাঁর 
সাধনপথের পাথেয় অল্প কিম্বা অধিক দিতে পারেন,কারো৷ কারো বা আধ্যাত্মিক 
খণ হয়ত হবে আবক্ষ আক আমস্তক, কিন্তু অখণ্ডের গুরু-নিষ্টা তাদের কারে! 
উপরে হবে না, তার সমগ্র প্রাণের সকল নিষ্ঠা একমাত্র শ্রীভগবানেরই চরণে। 
তোমরা নিজদিগকে একমাত্র তারই শিষ্য ব'লে মনে কর, তোমাদের ছারা দীক্ষিত 
ব্যক্তিদ্দিগকেও তারই শিষ্য ব'লে গণনা কর এবং গণন] করাও । ভগবান্‌কে 
সম্যক বোধে আন্তে যখন ন1 পারো, তখন ত্র সাক্ষাৎ নাদাত্মক বিগ্রহ 
অখগ্নামকেই গুরু ব'লে জান্বে এবং ঘখন তাতেও একান্ত অক্ষম হবে, তখন 
তোমাদের আদি-গুরুকেই সকলের গুরু ব'লে জ্ঞান করুবে, দীক্ষাদাতা-দীক্ষিত 
নির্বিশেষে আর সকলে পরস্পর জ্যোেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-বিশেষে গুরুভ্রাত। মাত্র থাকবে । 

ব-ভ্তিগত গুরুবাদর উচ্চ্ছোদ 


একটা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-এ সিদ্ধান্ত দেশ-প্রচলিত বর্তমান 
বহু মতাঁমতের সঙ্গেই এক নয়। এইজন্ত তোমাদের নিষ্ঠা আরোপে ক্লেশ 
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১৭৬ অখণ্ু-সংহিতা! [ ৯ম খণ্ড 


হ'তে পারে। দেশকাঁলের গ্রভাব অতিক্রম করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব 
দেখি না। তারই জন্ত আমি নিজেকে *গুরু নই” জেনেও তোমাদের গুরু 
বলে অঙ্গীকার ক'রে নিচ্ছি। এই অঙ্গীকার করাঁর মানে এই যে, আমি গুরু 
হ'লে তোমাদের পক্ষে আমার আদেশ অলজ্ঘনীয় হবে, তোমরা আমার আদেশ 
পালনে বল পাবে, এবং তার পরেই আমি আদেশ কচ্ছি যে, আমার সাধন- 
মণ্ডলীতে এর পরে তোমাদের মধ্যে কেউ কারে ব্যক্তিগত গুরু হতে পার্কে 
না। একজন আদি-গুরুর প্রতি অন্গুলী-নির্দেশ ক'রে তীর প্রতিনিধি স্বরূপে 
তোমরা জীবফুলের আধ্যাত্মিক কুশল সম্পাদন কর্ষধে এবং দীক্ষা 
কাউকে একক দেবে না | পুরুষ-পরম্পরাক্রমে দীক্ষা একট সুনির্দিষ্ট 
বিধান যেনে চল্বে, যাতে ব্যক্তিগত গুরুবাদ কি ছুতেই *া প্রশ্রয় 
পায়। দীক্ষ/ পাবে লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্ত গুরু হবেন না একজন 
দীক্ষাদাতাঁও। 


দ্বারভাঙ্গ। 
২১শে আশ্বিন, ১৩৩৯ 

আজ মহাষ্টমমীর দ্রিন। শ্রীশ্রীবাবা হাঁসিতে হাঁিতে বলিলেন, আজকের 
দিন ছাঁগবলির পক্ষে প্রশস্ত । 

শ্রশ্্ীবাবার জনৈক ভক্ত যুবক বলিলেন, ছাগ ত" বলির জন্য গুস্তত 
হয়েই আছে, চলুন লছমী-সাগরের তীরে । 

বলি হওয়ার মাঢন 

লমী-সাঁগরের তীরে শ্রীশ্রীবাবা তিনটা যুবককে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে 
বলিলেন,বাল শব্দের মানে হচ্ছে, আত্মসমর্পণ । “হে মঙ্গলময় পরমেশ্বরঃ 
আজ থেকে আমি আমাকে তোমার পায়ে সপে দিলাম, তুমি আমাকে 
তোমার ক'রে নিয়ে তোমার প্রতোজনে ভোমাঁর প্রিয়-কাধ্য সাধনে 
নিয়োজিত কর”,_অন্তরে এই ভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নামই হচ্ছে 
বলি হওয়!। 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


সকাম উপাসনা ও নিষ্কাম উপাসন' ১৭৭ 


ছারভাঙা» 
২২শে আশ্বিন, ১৩৩৯ 

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গার চারিটী 'যুকককে দীক্ষাদান করিলেন। 

ঘীক্ষাদদানান্তে উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
ভগব্ডুপাসনায় ভুমিই লাভ্ৰান্‌ হও 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,-তুমি যখন মঙ্গলময় ভগবানের উপাসনা কর, তখন 
তাতে তাঁর কিছু লাভক্ষতি ঘটে না। লাভ ষোল আনা তোমারই জান্বে। 
তিনি চিরকাল যা ছিলেন, চিরকাল তাঁই থাকৃবেন, এর কখনও ব্যতায় 
হবে না। কিন্তু তুমি তাঁকে উপাসনা ক'রে নিজে সকল অকল্যাঁণের 
হস্ত থেকে যুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পবিত্র হও, শত্তিশাঁলী হও, স্ৃষ্টচিত্ত হও। তাঁকে 
ভঙ্গনা ক'রে তোমারই লাভ। 

সকাম উপাসনা ও নিক্ষাম উপাসনা 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_কিন্তু তোমার লাঁভকে লক্ষ্য রেখে যখন তু 
তার উপাসনা কর, তখন তুমি থাক নিষ্নস্তরের সাধক । আর তীর প্রীতিকে 
লক্ষ্য ক'রে যখন তুমি তার উপাসনা কর, তখন তুমি হও উচ্চস্তরের 
সাধক । নিজের প্রীতির জন্য নিজের কুশলের জন্য তাকে ভাকা, আর 
তাঁর প্রীতির জন্য তার তৃপ্তির জন্য তাকে ভাকা, সমান কথা নয়! 
একটাঁতে সাত্তিক স্বার্থ থাকে, অপরটা সম্পূর্ণ নিঃন্বার্থ। সাংসারিক উন্নতির 
জন্য ভগবানকে ডাকাঁর চেয়ে আত্মিক উন্নতির জন্য তাকে ভাকা উৎ্কষ্ট। 
আত্মিক উন্নতির জন্ত তাকে ডাকার চেয়েও তার প্রীতি-সাঁধনের জন্ত ভার 
চরণে সম্যক আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে, তাকে ডাকা আরও উৎকৃষ্ট। যে 
যেভাবে পার, তাঁকে ডেকে বাও। তুমি যখন তোমার কুশলের জন্য 
তাকে ডাক, তখন তিনি প্রীতও হন না, অগ্রীতও হন না, কিন্ত 
তোমাকে সাধনের ফলম্বরূপে উন্নত অবস্থা সমূহ দান করেন। তুমি 
যখন গার প্রীতির জন্য তাঁকে ডাক, তখন তিনি প্রীতি-অগ্রীতির অতীত 


১৭. 
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১৭৮" অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


হয়েও স্বীয় প্রেমময় স্বভাবের বশে তোমাঁতে প্রীত হন এবং সাধনের 
অপ্রাপ্য শুদ্ধাভক্তি দান করেন। যখন যে ভাবে পার, তাঁকে ডেকে কতার্থ 
হও । উচ্চাধিকারে বা নিম্নাধিকাঁরে যখন যেখানে অবস্থান কর, তার 
পবিত্র নাম বাঁবা তুলো না৷। এ 

রাত্রিতে শরশ্াবাঁব। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ের গৃহে 
নৈশ ভোজন সমাপন করিলেন । শ্রীশ্রীবাবার সুমধুর কঠোখিত ধর্ম-সঙ্গীতে 
গৃহ আলোড়িত ছইতে লাগিল। 


ঘ্বারভাঙ্গা, 
২৩শে আশ্বিন, ১৩৩৯ 
চষ্ট। রাখা অতক্কদ্রিভ 
দ্বারভাঙ্গা সহৃণ্ণে উড়িষ্যার কোনও এক সামন্ত রাজ্যের ভূতপূর্বব মন্ত্রী 
“প্রিন্স পিপ.ল্‌ কোম্পানী” নামে একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। তাহার 
উদ্দেশ্য, ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া ধনীর ধনসাম্য বিধান করিয়া দরিদ্র জন- 
সাধারণকে তাঁহার লভ্যাংশের ভাগী কর।। এই প্রতিষ্ঠান শ্রীইীবাবাকে 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন । শ্রীশ্রাবাবা আমহ্্রণ রক্ষার্থে বেলা দশ 
ঘটিকায় এই প্রতিষ্ঠানে আমিলেন। 
মন্ত্রী সাহেব ছাড়া আর কেহ বাংলা জানেন না। সন্বর্ধনার 
বিনিময়ে শ্রশ্রীবাবা সকলকে সুমধুর সঙ্গীত-যৌগে উপদেশ শ্রবণ করাইতে 
লাগিলেন, মন্ত্রী সাহেব হিন্দীতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া করিয়া সকলকে 
বুঝাইতে থাঁকিলেন। 
আনন্দের ফোয়ার। ছুটিল। পরিশেষে শ্রীন্্রীবাবার মধুময় উপদেশ 
আরম হইল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, -গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলেছেন, নহি 
কল্যাণকৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। লক্ষ্য রাখো মহৎ কক্কলপ রাখো 
পবিত্র, চেষ্টা রাখো অতন্ত্রিত। অনলম অবিরাম প্রয়াসে জীবহিত ও 
গাঝআ্সোপলব্ধির পানে অগ্রসর হও, পরম চিত্তশুদ্ধির পথে তোমার সাফল্য 
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ভালবাসা জীবের সহজাত ১৭৯ 


হবেই হবে, বহির্ঘুথ কর্শের গতি যাই হোক তোমার বিনাশের কোনো 
আশঙ্কা নেই। 

সাথকচ্দের মঢধ্য কলহ নাই 

সায়ংকাগে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ছ্বারভাঙ্গীর তিনটী যুবক এখনে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । দীক্ষাস্তে 
শ্রীপ্রীবাবা উপদেশ দিলেন, সাধকের বাঙ্গালী-বিহারী নেই, কালো-সাদা 
নেই, ব্রাহ্গণ-অব্রাঙ্ধণ নেই | যন কলহ অসাঁধকের, যত দ্বন্দ ভজনহীন 
সাধনহীন বহিষ্দুখ জীবদের। সাধন ক'রে তোমরা অন্তর্ুখ হও) যে 
সাধন করে, তাঁকেই প্রিয় বলে জানো, তাঁরই সঙ্গ কর, তার সঙ্গ 
হ'তে নিজের অগ্যাত্সিক প্রেরণা সংগ্রহ কর, নিজের সঙ্গ দিয়ে তার 
আধ্যাত্মিক প্রেরণা বর্ধন কর। জগতে বেঁচেই যদ্রি থাকতে হয়, মানুষের 
মত বীচ, স্বার্থপর কুকুরের মত নয়। নিজে ভগবানের নামে মাতো, আর 
জগৎকে এই নামে মাতাঁও। নিষ্ঠা, সংযম এবং একাগ্রতা দিয়ে সাধক- 
জীবনের উৎকুষ্ট অবস্থা সমূহ আয়ত্ব কর। তাহলেই সহজে সকল 
কলহ-কোলাহল বিদুরিত হবে | 

২৪শে আশ্বিন, 
৯১৩৩৯ 

অদ্য প্রাতে সাড়ে সাঁত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাব৷ দ্বারভাঙ্গা শ্রীযুক্ত রামলাল 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হইতে লাহেরিয়া-সরাই ডাক্তার প্রজাপতির 
গুহে আসিয়াছেন। যে করটা দিন শ্রীশ্রীবাবা এ অঞ্চলে আসিয়াছেন, 
সর্বত্রই এক আনন্দের প্রশ্রবণ বহিয়া চলিতেছে । যুবকদের মনে ধর্ম 
ভাবের নব উদ্দীপনা, প্রো বৃদ্ধেরা শোনেন মধুর ধর্মকথা, স্ত্রীপুরুষ 
সকলে শোনেন মধুরতর ধর্মসঙ্গীত । 

ভালবাসা জীনেবর সহজাত 

লাহেরিয়া-সরাই নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘটকের প্রশ্ের উত্তরে 

শ্ীশ্রাবাবা বলিলেন,--ভাঁলবাঁসাই জীব জনমের পরম পুরুষার্থ চরম 
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১৮০ অখগ্ু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


সার্থকতা । একটী বিদ্যাই তার সহজাত, সেটী হচ্ছে ভালবাসার বিদ্যা । 
একটা বিদ্যাই হচ্ছে তার শিক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে ভালবাসার বিদ্যা । তার 
রক্তমাংস থেকে সুরু ক'রে মন, প্রাণ, আত্মা নকলেরই একটী মাত্র অফুরস্ত 
পিপাসা । সে পিপাসা হচ্ছে ভালবাসার পিপাঁসা । 


ভালবাসার আধার 


শীশ্রীবাবা বলিতে লাঁগিলেন,__কি্তু এ ভালবাসার আধার কোথায়? 
যত আধারেই একে রক্ষা করা যাক, আধার ছোট হয়ে যায়, ভাল- 
বাসার শ্রোতি উপচে উ'ঠে গড়িয়ে পড়ে যায়, সবটুকু ভালবাসাকে ধ'রে 
পাখবার পাত্র মিলে না। এখানেই ভালবাসার ব্যর্থতা । কিন্তু ভালবাস! 
যেমন অফুরন্ত, অনস্ত আধার শ্রীভগবান্‌ যখন হন সেই ভালবাসার 
অপণ্ণ-পাত্র, তখন ভালবাসা নিজকে সম্যক সমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হয়ে 
যাঁয়। এই জন্তই ভগবানকে বলা হয় প্রেম-রস-বিগ্রহ। 


জাতি দুইী 


মেডিকেল স্বুলের প্যাথলজির অধ্যাপক ডাক্তর শ্ররযুক্ত ভবানীচরণ 
চক্রবর্তী মহাঁশয় জাতিভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন । 

শ্রীবাবা বলিলেন, শারীরিক ভাবে জগতে জাতি দুটি, একটী 
স্বীজাতি, একটি পুরুষ জাতি । সকল দেশের সবল যুগের সকল বর্ণের 
পুরুষই এমন এক নিশেষ-লক্ষণাক্রাস্ত১ সকল দেশের সকল যুগের সকল 
বর্ণের নারীই এমন এক বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত, যাতে দেশ-গোত্রাদির 
পরিচর না জানলেও একজনকে সকলেই অনায়াসে পুরুষ ব'লে চিন্তে 
পারবে, অপর জনকে সকলেই অনায়াসে স্ত্রী বলে চিন্তে পারবে! 
আঘথিক হিসাবে জগতে জাতি ছুটী,-একটী প্রপীড়িত দরিদ্রের দল, 
অপরটি প্রপীড়ক ধনিকের দল। ধার্সিক ভাবে জগতে জাতি ছুট, একটা 
হচ্ছে মুক্ত-পুরুষের দল অপরটী হচ্ছে বদ্ধজীবের দল। আমরা যে শত 
শত জাতির কল্পনা করি, সে হচ্ছে আমাদের ভেদ-বুদ্ধির ফল। 
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পর-সেবা ও আত্মসেব। ১৮৯ 


তদ-বুদ্ধির দাওয়াই 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_ভগবান্কে আপন বলে জন্লে আর ভেদ বুদ্ধি 
থাকেনা, তার জীব সকলকেই 'আাপন বলে মনে হয়। পেটব্যথার 
দাওয়াই যেমন 17)0(875 9, ভেদবুদ্ধির দাওয়াই তেমন ভগবানকে 
ভালবাসা । 

সন্ধ্যা সাঁত ঘটিকায় দ্ারভাঙ্গ! হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীল সেন মহাশয় 

তাহার মটরকার পাঠাইরা দ্বিয়।ছেন, শ্রীশ্রীবাবাকে সেখানে যাইতেই 
' হইবে। শ্রীশ্রীবাবা ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভবাঁনী চরণ চক্রবস্তার বাড়ীতে 
অর্ধঘণ্টণকাঁল সংগ্রসঙ্গ করিয়া দ্বারভাঙ্গী রওনা হইলেন । 
পর-তসবাটখ আত্স-পালন কর 

ডাক্তার সেন দ্বারভাঙ্গার একজন প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎদক। 
শ্রীশ্রীবাবা তাহার গৃহে আসিতেছেন শুনিয়া কতিপয় বিশিষ্ট-ব্যক্তি এবং রাজ 
হাসপাতালের বহু কম্পাউগ্ডার সৎকথা শুনিতে আসিয়াছেন। 

শ্রাত্রীবাবা বলিতে লাগিলেন, আত্মন্থখকে প্রাধান্ত দিতে গেলেই 
হৃদয়ের দয়া-বৃত্তি খর্ব হবেঃ পরের ছুঃখে বাথানুভবে বাঁধা জন্মাবে। 
ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি যে দয়াশীল, ভগবানের সান্নিধ্য সে সহজে 
পৌছে। আত্মপালন কত্তে হয়, পর-সেবার্থেই তা কর। তাহলেই স্বার্থবুদ্ধি 
ক্রমশঃ সঙ্কীরণ হয়ে আসবে । 

গপর-০পন্া ও আতকে 

শ্রশ্রীবাবা বলিলেন,--“পর-সেবা” কথাটারও মাঁনে তলিয়ে বুঝতে 
হবে। তুমি ছাড়া জগতে আর যত লোক আছে, তাপ্পা তোমার পর। 
সুতরাং তাদের সেবা হবে পর-জ্বো । তুমি যাদের আপন বলে মনে 
কর যথ1,_ স্ত্রী, পুত্র, পরিবাঁর,_- তাদের সেবা করাও আত্মসেবাই হবে । কিন্তু 
তুমি যখন পরসেবার্থেই নিজের তম্থধারণ কর, পরসেবার্থে গ্রস্তত করার 
জন্ঞই স্ত্ীপুত্র পরিবারের সেবা কর, তখন আত্মসেবা ও পরসেবা এক কথা 
হয়ে যাঁয়। তখন আখত্মীয় প্রতিপালনেও পরসেবাই হয়। নিজের স্বার্থের 
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'জন্য না রেখে জীবনকে বিশ্বজীবের স্বার্থের জন্য রাখাই হচ্ছে পরসেবর 
পরিণত অবস্থা । 
প্রকই পরচঢসব। 

শীশ্রীবাবা বলিলেন, কিন্তু “পর” কথাটার আরও গভীর আরও উন্নত 
মানে আছে। “পর” শব্ধের আর এক মানে হচ্ছে “পরম”$ যার চেয়ে 
বড় কেউ নেই, শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। অর্থাৎ পরাৎ-পরের সেবাই হচ্ছে 
পরুসেবা, ভগবানের সেবাই হচ্ছে পরসেবা। ভগবানের সেবার জন্য যে 
নিজেকে রক্ষা করে, সে ভগবানের সেবাই করে। ভগবানের সেবার জন্য 
যে পরিবাঁরবর্গকে পালন করে, সে ভগবাঁনেরই সেবা করে। ভগবানের 
সেবার উদ্দেশ্যে যে ক্ষুধার্তকে অন্ন দের, তৃষ্ণার্তকে জল দেয়, রুণ্নকে 
ওষধ দেয়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় অজ্ঞানকে জ্ঞান দেয়, অমানীকে 
মান দেয়, ভীতিগ্রম্তকে অভয় দেয়, সে ভগবানেরই সেবা করে। পরাৎ- 
পর পরমেশ্বরের সেবাই প্রকৃত পরসেবা। যে সর্বতোঁভাবে কাঁয়মনো- 
বাঁক্যে-চেষ্টায়-চিস্তায়-আচরণে তার সেবা করে, সেই প্রকৃত পরসেবী । 

চিরস্মৃতির অ্রেভ 

শ্রীপ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন, প্রলোভনময় এই ভোগের সংসারে 
ভোগায়তন দেহ নিয়ে বাঁদ করে পরাৎপর পরমেশ্বরের সেবার কথা 
সর্বদা স্মৃতিতে জাগরূক রাখা এক অতীব দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দুরূহ 
বলেই, এই স্তবতি-ব্রত যে উদ্যাপন কত্তে পারে, তাঁর অত প্রশংসা । 
নিজ রসনায় সন্দেশের আস্বাদন কচ্ছ, কারণ শরীর-পোঁষণার্থে খাদা- 
রূপে সন্দেশের উপযোগিতা আছে, কিন্তু এই আমশ্বাদ-ন্খ তোমার 
নিজের নয়, দেহের জন্ত সন্দেশ গ্রহণ করেও ভগবানের জন্ত তুমি 
তবাদটুকু অপণ্ণ কচ্ছ,_এ সাধনা সাধারণ সাধনা নয়। ভোগায়তন দেহ 
আছে, ভোগ্যবস্ত সমূহ চতুদ্দিকে পরিকীর্ণ হয়ে আছে, শরীর-যাত্রা ও 
লোক-যাত্রা নির্বাহের জন্তু কোনও বস্ত তোমাকে গ্রহণ কত্তে হচ্ছে, 
কোনও বস্ত তোমাকে বজ্জন কত্তে হচ্ছে, কিন্তু গ্রহণ-জনিত তৃপ্তি ও 
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অগ্রহণ-জনিত ক্ষোভ কিছুই তোমাকে স্পর্শ কে সমর্থ হবে না 
তবে হ'লে তুমি প্ররূত ম্মৃতিত্রতী পুরুষ। গ্রহণ-জনিত তৃপ্তিও তার, 
অগ্রহণজনিত অতৃপ্তিও তার, তুমি তার প্রয়োজনে নিজেকে তার কাজে 
অনুক্ষণ লাগিয়ে রাখছ মাত্র, এর অধিক আর তোমার করণীয় নেই! 
তুমি যে সর্বতোভাবে তার, তোমার প্রত্যেকটি কর্তব্য যে তীরই প্রীতার্থে, 
তোমার রতি ও বিরতি, শ্রম ও বিশ্রাম কর্ম ও নৈষ্ন্ম্য, অন্রাগ ও 
বিরাগ, উঠা ও নামা, ডোবা ও ভালা সবকিছু একমাত্র যে তার নয়নে 
নয়ন রেখে, একথা সর্বক্ষণ জাগরক রাখা চাই। এই চিরম্মতির ব্রতই 
হচ্ছে সর্বোত্তম ব্রত। 
তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা একটি পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন । 
২৫শে আশ্বিন, 


১৩৩৯ 
গতকল্য শ্রীশ্রীবাবা ডাঃ সেনের কন্যা শ্রীমতী মিনতিকে দীক্ষা! দিয়াছিলেন ! 
অগ্ঠ প্রাতে শুন। গেল ষে, শ্রীমতী মিনতি রজনীযোগে এক অপূর্ধব আধ্যাত্মিক- 
ভাবপূর্ণ ন্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং তজ্জন্য ভাবাবেশে অশ্র-বিসর্জন করিতেছেন । 
দীক্ষাণভ্ডিক স্বপ্রের অর্থ 
্রীশ্রীবাবা গভীর মনৌযোগের সহিত সমগ্র স্বপ্রের বিবরণ শ্রবণ 
করিলেন। তৎপরে বলিলেন,_-দীক্ষার পরে গৃক্ীত সাধনের অন্থকুল নানা 
আধ্যাত্মিক ভাব-পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেখা দ্বার] ছুটি বিষয় সচিত হয়। একটি 
হচ্ছে এই যে, দীক্ষা-গ্রহণকাঁরী গভীর একাগ্রতা নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন । 
আর একটি হচ্ছে, ভবিষ্যতের সাঁধন-জীবনের উন্নতি সম্পর্কে পূর্বাভাস । 
স্বপ্রযোগে সংক্ষারস্কষ য় 
্রীপ্রীবাবা বলিলেন, কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, দীক্ষা নিয়েছেন 
এক রকম, কিন্তু হ্বপ্র দেখছেন আর এক রকম। স্বপ্ন অবশ্য ধর্ম 
বিষয় অবলম্বন ক'রেই হচ্ছে, কিন্তু দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনের প্রকরণ হচ্ছে এক, 
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১৮৪ অখণ্ড সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


অথচ ম্বপ্লের ভিতর দিয়ে অন্ত প্রকরণের প্রকাশ লক্ষ্য কর যাচ্ছে। 
যেমন ধর, একজন পেয়েছে ক্রঙগমন্ত্র, জপ কচ্ছে ক্রঙ্গমন্ত্র কিন্তু স্বপ্র দেখল 
হর-পার্বতীর বিবাহ ব! দেবাল্ুরের সংগ্রাম । এসব স্থলে বুঝতে হবে 
যে, ভার পূর্বব-পূর্ব্ব-কাঁলের ধর্্-সন্বন্ধীয় সকল প্রচ্ছন্ন সংস্কারগুলি আস্তে 
আন্তে আত্মপ্রকাশ ক'রে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সাধনে যদি নিষ্ঠা 
ন1 টুটে, তাহ'লে এভাবে স্বপ্নযোগে সাধকদের বহু সংস্কার কেটে যাঁয়। 
কুপ্রব্তি দসন অসম্ভব নচ্হে 

বেলা সাত ঘটিকায় শ্রশ্রীবাবা প্রাতঃ-্নানান্তে শ্রীযুক্ত রাম বাবুর 
বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন এবং একটী শিবমন্দিরের নিকট আসিয়া 
বসিলেন। সাত জন দীক্ষার্থী যুবক দীক্ষা গ্রহণ করিল। 

দীক্ষান্তে ভ্রীত্রীবাব! উপদেশ দ্দিতে লাগিলেন,লোকে মনে করে যে 
কুপ্রবৃত্তি দমন অসম্ভব, কাম-ক্রোধাদির সংঘম অসম্ভব, ঈর্ষা-বিদবেষের 
হাত অতিক্রম কর! অসম্ভব । অসম্ভব বাবা এদের একটাও নয়, কিন্ত ঠিক্‌ 
পথটী জানা চাঁই। এ সব কুপ্রবৃত্তি ভগবাঁনই স্ষ্টি করেছেন, সুতরাং 
এদের দমনের জন্ত ভগবানেরই শরণাপন্ন হও। তাঁর চরণে যে আত্মসমর্পণ 
করে, তার উপর থেকে কাম-ক্রোদের অধিকার উঠে যাঁয়। কারে 
যদি সামান্ত কিছু জমি-মা থাঁকে ও প্রজা থাকে, এই প্রজাদের যদি 
সে শাসনে না রাখতে পারে, তাহলে গ্রতাপসম্পন্ন জমিদ্দারকে ইজার] দিলে 
তার শাসনের চোটে সব অবাধ্য প্রজা বাধ্য হয়েযায়। ঠিক তেমনি 
জানবে । নিজে এই দেহ-রূুপ জমি-জমা নিয়ে কাম-ক্রোধাদি নানা 
প্রজার হাভে দিয়েছ। উদ্দেশ, তার! প্রত্যেকে নিজ নিজ করণীয় কাজ 
ক'রে খাজানা যেন আদায় দেয়। কিন্তু তোমাকে দুর্বল দে'খে দেহ-ভূমিকে 
করণীয় কাজে নিয়োজিত না ক'রে তারা অকর্তব্য কাজে নিয়োগ কচ্ছে 
এবং দেহের সর্বনাশ সাধন কচ্ছে | তখন তুমি মহাঁপরা ক্রাত্ত ভগবানের 
হাতে এই দেহকে দিয়ে দাও। দেখবে, সকল কুপ্রবৃত্বির আস্ফালন 


ভাঁতেই থেমে গেছে । 
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অনাসক্ত মনই প্রয়োজন ১৮৫ 


দীক্ষাগ্রহণ, সাধন-কর। ও সিদ্ধিলাভ 

শ্াশ্লীবাবা বলিলেন, দীক্ষাগ্রহণ হচ্ছে সেই আত্মসমর্পণেরই শিক্ষাগ্হণ। 
সাধন করার মাঁনে নিজেকে ভগবানের পায়ে সঁপে দেওয়ার চেষ্টা কর? 
সিদ্ধিলাভ করার মানে হচ্ছে' নিজেকে নিঃশেষে ভগবৎ্পাঁদপন্মে সমর্পণ 
ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা । 

নোয়াদা ( গয়! ) 
২৬শে আশ্বিন, ১৩৩৯ 

গতকল্য বেল! দ্রেড়টার সময়ে শ্রী্ীবাবা লাঞ্েরিধা-সরাই হইতে রওনা 
হইয়াছিলেন এবং রাত্রি দেড় ঘটিকাঁয় নোয়াদা! পৌছিয়াছিলেন। ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র মোহন লাহিড়ীর বাড়ীতে উঠিবার কথা। কিন্তু বাড়ী 
চেন! নাই বলিয়া রাত্রিটা ষ্টেশনেই কাটান হইল । 

অগ্চ প্রাতে শ্রীযুক্ত ভূপেন-দার বাড়ীতে আসিয়া! শ্রীশ্রীবাবা পৌছিয়াছেন। 
দীর্ঘ দিন পূর্ববে একদা কলিকাতায় শ্রীশ্রীবাব। ভূপেনদাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন । 
দীর্ঘকালের ভিতরে আর পরম্পরে সাক্ষাৎকার নাই। কিন্তু এই সময়ের 
মধ্যে ধীরে ধীরে ভক্তিলতার বীজ এই উর্বর ভূমিতে অস্কুরিত ও পল্লবিত 
হইতেছে । 

পুর্ণ জীবন চাই 

অপরাহ্ছে শ্রীশ্রীবাঁব। ভ্রমণে বাহির হইলেন । নান! সদ্বিষয়ে কথোপকথন 
হইতে লাঁগিল। শ্রশ্রীবাবা বলিলেন, _ শুধু বেঁচে থাকাঁকেই যথেষ্ট ব'লে 
মনে কর! চলে না। পূর্ণ জীবনের আন্বাদন পাওয়া চাই। জীবনের 
পূর্ণতাঁর প্রমাঁণ হচ্ছে ত্যাগে, আর ত্যাগের সাম্য লাভ হচ্ছে ভক্তিতে। 
ভক্তির মূল হচ্ছে সম্যক আত্মসমর্পণে। ভগবানে নিজেকে বিকিয়ে দাও» 
জীবনের পূর্ণতা তা'থেকেই আস্বে । 

অনাসন্ত মনই প্রদক্সাজন 

প্রীশ্রীবাব। বলিলেন, - সংসারী বা ফকিরী, এর ভিতরে অধিক কিছু 

নেই, সব কিছু তোমার মনে। দেহ সংসারে আবন্ধ থাঁকৃতে পারে, দেহ 
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১৮৬ অখণ্ড-সংহিতা | ৯ম খণ্ড 


সংসার-বন্ধন অস্বীকারও কত্তে পরে, কিন্তু তার দরুপই তুমি সংসারী 
হয়েছ বা ফকীর। হয়েছ, তা” বলা চলে না। মন যার সংসারে আসক্ত, 
যর সংসারে অনাসক্তঃ সেই ফকীর। কেউ গৃহ-পরিজন 

থাকে, কেউ ঘর-ছুয়ার আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ 
ৃ একাকী বাস করেও সংসারীই থাকে । অনাসক্ত 
মন, নিষ্পা য় লস চিত্তবৃত্িই পূর্ণ মনুষ্যত্কে আস্বাঘনীয় 
যে /অধীন, সেই বন্ধ। আসক্তি যার অধীন, সেই 
মুক্ত। যুক্ত পুষ্টষই জীবনকে ও তার পূর্ণতাকে আম্বাদন কত্বে পারে! 
বন্ধ জীব শুধু, দভৌর্গ ভোগে। 


প্রকৃত সহথঙ্গিমিলী 


শ্ীপ্রীবাব বলিলেন,__কিস্তু বিবাহ ক'রে ঘর যখন বেঁধেছ, তখন এই 
বন্ধনের ভিতর থেকেই তোমাঁকে মুক্তির আস্বাদ অর্জন কতে হবে। 
ভোগের ভিতরে দিয়েই তাঁগকে, সংসারীর ভিতর দিয়েই ফঞ্ীরীকে আত 
কন্তে হবে। স্ত্রীকে, শুধু স্্রী মাত্র গণ্য নাকরে, ধশ্মের সহায়িকণরূপে 
গড়ে নাও । সন্তান-পালনেও সে তোমার সঙ্গী হোক, ধর্ম-সাধনেও সে 
তোমার সঙ্গী হোক। তবেই সে তোমার সহধর্শিণী নামের যোগ্য হবে। 
প্রকৃত সহধম্মিণী লালসার অনলে ইন্ধন দেয় না, প্রেমরূপ পবিত্র সলিলের 
সিঞ্চন দ্বারা কামনার অগ্নি নির্বাপিত করে। 






নোয়াদা 
২৭ আশ্বিন, ১৩৩৯ 


অদ্য শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ প্রদান করিতে করিতে নরনারীর সম্পর্ক-সম্বন্ধে 
বলিতে লাগিলেন । 
যুগল সাধনার মন্ম 
্ীপ্রীবাবা বলিলেন, পুরুষের পক্ষে নারী লালসার প্ররোচিকা, নারীর 
পক্ষে পুরুষ কামনার ইন্ধনদাত1,- এ বিচার কতকটা স্ুল। তোমার দেহের 
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বিবাহিতের যুগল-সাধনা ১৮৭ 


ভিতরেই পুরুষ-অংশ ও নারী-অংশ উভয় বিরাঞজজিত। একের প্রতি অপরের 
আবেগই বহিশ্র্খ গতি পেয়ে এক নারীর প্রতি অপর পুরুষের বা এক 
পুরুষের প্রতি অপর নারীর আবেগ ও আসক্তি বলে প্রতিভাত হয়। জগতের 
সকল নারী যদি আজ ম'রেও যায়, তবু তোমার ভিতরের নারী ভিতরের 
পুরুষের জন ব্যাকুল হ্টেং জগতের সকল পুরুষ যদি আজ নিশ্চিু হয়ে 
যায়। তবু তোমার তি রের পুরুষ ভিতরের. নারীর জন্য ব্যাকুল হুবে। 
জগতের সকল পুরুষ ও মঁকল নারীর লালসা-ব্যাকুলতার মূল এখানে । 
বাইরের কারণ একটা তথাকথিত উপলক্ষ মাত্র। নিজের ভিতরের নারী- 
পুরুষের এই ছন্ৰ মিটিয়ে সওয়ার জন্যই বিবাহ । সেই বিবাহ কারে! হয় 
অন্তরের দেশে জীবাত্মার সাথেশরমাতআ্বার, কারো হয় বাইরের প্রদেশে বরের 
সাথে কনের । জগতের যত 'ফুল-সাধনা, সব কিছুর মর্-রহস্য এইখানে । 


বিবাহিতিতর -সুগল-সাধন। 
্রীশ্রীবাবা বলিলেন,--বিবাহিত দম্পতীর জীবন৪ এই যুগল-সাঁধনারই 
ীবন। হাসি-খেলঠর নয়, আমোদ-প্রমোদের নয়, এ জীবন প্রধর সাধনার 
জীবন। একের সাথে অপরকে মিলিত হ'তে হবে। এ মিলন ক্ষণিকের নয়, 
এ মিলন মাত্র দেহটুকুর নয়, পে, মনে, প্রাণে, চিত্তে, হৃদয়ে, আত্মার, 
সর্ববতোমুখ সর্বতোভাব ধর্বতোকুশল মিলন। একে যখন বাক্যে বা দেহে 
অপরের সন্নিহিত হও, তখন্ন দা বা আত্মায় পূর্ণ এঁক্য দানের জন্য 


থাকবে তোমার অভ্রম লক্ষ্য। তবেই*এ সাধনা সফল হবে। 


মুজের 
২৮শৈ আশ্বিন, ১৩৩৯ 


অন্য শ্রীস্্রবাবা মুঙ্গেরে জেল-ডাক্তীর শ্রীযুক্ত অবনী মোহন নন্দীর 
গৃহে আসিয়া পৌছিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে নানা বিষয়ে কথাবার্তা 


হইতেছে। 
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১৮৮ অখগ্-সংহিত। [ ৯ম খণ্ড 


অনিভ্য বস্তুতে আসক্তিই বিনাশ 

শরীশ্রীবাবা বলিলেন,-_ ভগবদ্‌-ভক্তের বিনাশ নেই। দুঃখ আন্ুক, দারি্র্য 
আন্ুক,তার কখনও হতাশ! নেই, অবিশ্বাস নেই, ভয় নেই। দেহ-মন-প্রাণ 
ভগবানের পায়ে সমর্পণ ক'রে তিনি নিশ্চিন্ত। সুখ তাঁকে উদ্বেলিত করে 
না, দুঃখ তাকে অধীর-আঁকুল করে না,-যেন নিম্তরঙ্গ সমুদ্র। প্রত্যেকটী 
হৎস্পন্দনে তীর ভগবানের নাম, দেহের প্রতি অণুপরাথুতে তাঁর ভগবানের 
স্বতি। বিনাশ কাকে বলে? অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হওয়াই হচ্ছে বিনাশ। 
নিত্য বস্ততে প্রেম-স্থাপনই হচ্ছে জীবন । ভগবত-ভক্ত নিত্যবস্তরতে নিত্যপ্রেম 
স্থাপন করেন, মৃত্যুর অতীত হুন,_ তাঁর জীবন নিত্যজীবন । 


মুঙ্গের 
২৯শে আশশ্বন, ১৩৩৯ 
অগ্থ শ্রীশ্রীবাবা গঙ্গানীরে শান করিতে কষ্টহারিণীর ঘাটে নামিয়াছেন। 
মুঙ্গেরের একটী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে নামিলেন। 
দীক্ষা] গ্রহত্ণর স্থান 
যুবক প্রশ্ন করিলেনঃ_ দীক্ষা গ্রহণের পক্ষে কোন্‌ স্থান উৎকৃষ্ট? 
প্রীতরীবাবা বলিলেন,_-যে স্থানে মন স্বভাঁবতঃ শাস্ত হয়। যেমন, তীর্থ, 
মন্দির, আশ্রম, গুরুগৃহ, তক্ত বা জ্ঞানিগণের সমাধি | 
যুবক কহিলেন, _এই গঙ্জাতীর? 
শ্ীশ্রীবাবা ৰলিলেন,__ইহাঁও উত্তম স্থান। 
যুবক বলিলেন, আমাকে এখানে দীক্ষা দিন্‌। 
শ্ীশ্রীবাবা হাসিয়! বলিলেন-এক পাগলকে সেদিন দিয়েছি ব্রহ্মপুত্রের 
আোতোজলে দীড়িয়ে দীক্ষা, আজ দেখছি ছিতীয় পাগলের পালা । আর 
একদিন কাঁউকে দীক্ষা দিতে হবে দামোদরে । 
কিন্তু জলে দীড়াইয়। দীক্ষা না দিয়! শ্রশ্রীবাবা তীরে উঠিয়া দীক্ষা 


দান করিলেন । 
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নামের মেইলে চাপ ১৮৯ 


দীক্ষান্তে দীক্ষিত যুবককে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন, 
সাঁধন-ভজনের ছুই দ্বিকে ছুইটী শক্র_-একটা হচ্ছে অভিমান, অপরটা হচ্ছে 
আলম্য। দীক্ষা নিলাম কিন্তু সাধন কর্লাম না, এর মানে হচ্ছে চাঁষ করার 
জন্ত জমি পেলাম, কিন্তু সেই জমিতে ইলকর্ষণ কল্লপণম না, বীজ পেলাম 
কিন্তু সেই বীজ বপন কর্ম না) কিন্তু মার্গশীর্য মাসে হাহাকার ক'রে 
কপাল থাপড়াতে লাগলাম যে, ঘরে আমার ফসল এল না। দীক্ষা 
নিলাম, সাধনও কলাম, কিন্ত কত যে আম সাধন কচ্ছি, কত বড় 
যে আমি সাধক হয়েছি, এভাব পোষণ কতে লাগলাম । এর মানে 
হচ্ছে এই যে, চাষ করার জন্ত যে জমি পেয়েছি আর যে বীজ পেয়েছি, 
সেই জমি কর্ষণ কঞ্মণম খুবই, কিন্তু আঁসল বীজ বপনের সাথে সাথে আগাছার 
বীজ, ভাঁদা-ঘাসের বীজ, কাঁটার বীজ বপন ক'রে দিলাম; আর ভাদ্র মাসে 
যখন ক্ষেত নিড়াঁবার সময় এল, তখন তাকিয়ে দেখি যে ধান গাছের সঙ্গে দেখা 
নেই, সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে শুধু ভাদা আর জঙ্গল, কাঁটা আর বন। ম্ুতরাঁং, মনে 
রেখো, সাধন কত্তে আলম্যও কর্ষেরে না, সাধন ক'রে স্পদ্ধিতও হবে না। 

নামের ০মইতেল চাপ 

দ্বিপ্রহরে শ্্রশ্রীবাঁব! কুমিল্লার নিকটবন্তা স্থানে জনৈক ব্যক্তির নিকটে 
এক পত্র লিখিলেন। যথা, 

“আমাদের সাধন-গোষ্টিতে মালা-তিলকাদি বাহানুষ্ঠটানের প্রয়োজন 


অনুভূত হয় না। কিন্তু অপর কোনও সাধন-গোঁষির কেহ নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের প্রথা, রীতি বা নির্দেশ অনুসরণ করিয়! যর্দি মালা-তিলকাদি 


ধারণ করেন, তবে তীহার নিন্দাবিদ্রপ করাও আমরা গহিত বিবেচনা 
করি। সাধন ধাঁহাঁদের যেইরূপ, তাহাদের তদ্রপ বাহাহুষ্ঠানে অপরের 
নিন্দা করিবার কিছু নাই। 

“তুমি তোমার সমগ্র অভীত ও নুখ-ছুঃখ বিশ্বৃত হইয়া ভবিষ্যতের 
নবজীবনের আশায় বুক বীধ। আজ হইতে তুমি জানিয়া রাখ, শুধু 
নিজের দুঃখ দূর করাই তোমার উদ্দেশ্য নহে। তোমার জীবনের 
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১৯০ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


উৎসর্গের ভ্বারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনকে উৎসর্গমুখী করিতে হইবে। 
মঙ্গলময় নামের সহিত পরমাত্মার অপরিসীম ন্নেহ ও অফুরন্ত শক্তি যুক্ত 
হইয়া রহিয়াছে। ইহারই অনস্ত মহিমায় তুমি নিজের ছুঃখের সাথে 
সাথে জগতের অনস্ত কোটি দুঃখার্তের চিরদুর্বহ দুর্ভাগ্য নিচয় ঘঘুচাইতে 
পারিবে। মঙ্গলময় নামের কৃপাগ্ডণে সেই অপরিমেয় সাম্যের তুমি 
স্রনিশ্চিত অধিকারী হইতে পারিবে, নাম নিজের অফুরন্ত মহিমায় তোমার 
ভিতরে সেই শক্তির স্কুরণ ঘটাইবেন। 

“অতীত জীবনে কোনও মহৎ কর্মের সুচনা তোমার মধ্য দিয় হয় নাই 
বলিয়া মনে' করিওনা যে,, ভবিষ্যতেও হইবে না। খোঁড়াইয়া খোড়াইয়া। 
যাহীকে পথ চলিতে হয়, দুর্বলতার দাঁবী সহশ্রবার যাহাকে পথি-পা্খে 
আলস্ত-তক্দ্রিত করে, নিজ শক্তিতে লক্ষ্যে পৌছিবার আশ করাটাই যাহার 
পক্ষে এক বিরাট প্রহসন, একটী শক্তিশালী বোষ্বে মেইলে, দিল্লি মেইলে বা 
পাঞ্জাব মেইলে চাঁপিলে তাহার পক্ষে এক রাত্রিতে ছয় মাঁসের পথ অতিক্রম 
করির। যাওয়া কিছু অসম্ভব কথা নয় । নামের মেইলে চাপ। নিজের 
শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক, নামের শক্তি ক্ষুদ্র নহে। 

'“বিশ্বীনই সকল শক্তির মূল এবং বিশ্বাস হইতেই পূর্ণ নিভর আসে। 
বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া জগতে যিনি যাহা করিয়াছেন, 
তাহাতেই তিনি ত্রিলোক-বিম্ময়কর মহামঙ্গলময় ফলের উদ্ভব ঘটাইতে 
সমর্থ হইয়াছেন। নিষ্ঠা হইতে বিশ্বাস আসে এবং বিশ্বাস হইতে নিভর 
আসে। সত্যবস্তকে অবিচলিত প্রয়াসে জীবনের সর্বাবলম্বন বলিয়। 
হৃদয়ে অকড়াইয়া ধরিয়া! থাকিবার নামই নিষ্ঠা এবং এই বস্তর মধ্য 
হইতেই ইহপরজীবনের সকল সমস্যার অমোঘ মীমাংসা অকাট্য-ভাঁবে 
প্রকটিত হইবে,_ এইরূপ দ্বিধাদ্বন্বহীন আশাশীলতার নাম বিশ্বাস। নিষ্ঠাবান্‌ 
হও, বিশ্বাসবান্‌ হও, সাধনার মধুময় পথ বাহিয়া পূর্ণ নির্ভর আপনিই 
আসিবে । আমার মতে পূর্ণ নির্ভরতাই যোগীন্দ্র-জন-বাঞ্চিত ব্রহ্মজ্ঞান |” 

সন্ধ্যার পরে নান। সদ-বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। ডাক্তার: 
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দুরাশ! ও নিরাশ। ১৯১ 


অবনীবাবু এবং তাহার সহধপ্সিণী কিরধ বাল! নাঁনা বিষয়ে প্রশ্নাদি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা একের পর একটি করিয়া বিষয়ের উত্তর দতে 
লাগিলেন। 
অভীতেতর কর্মফল ও বর্তমাতেনর সাধন-ভজন 

শ্ীক্ীবাব! বলিলেন,-_সাধনের হুক্্শক্তি ছারা মতীত জন্মের কর্মফল 
তিন প্রকারে খণ্ডন করা যায়। প্রথমতঃ অতীতের কোনও কর্ম যে 
ফলকে স্বষ্টি করেছে সেই কলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা যায়। দ্বিতীয়ত 
অতীতের যে কর্মকলকে বিনষ্ট করা যায় না, তার অনিষ্টজনক অনুভূতির 
সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত ইষ্টপ্রদ অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। তৃতীয়তঃ 
যেখানে অতীতের কর্মকলজনিত অনিষ্টের সমপরিমাণ ইষ্ট-উৎপাদনের 
পক্ষে বাধা জন্মে, সে স্থলে ছুর্বিসহ ক্লেশরাশিও অবহেলে সহা ক'রে 
যাবার, শক্তি অঞ্জন করা যায়। মোটকথা, সাধন যদি কর, তবে তাঁর: 
ফলে অতীতের কর্মফল কোথাও লুপ্ত, কোঁথাঁও অর্দফলপ্রদ, কোথাও সহজে 
সহনীয় হয়ে থাকে । অতএব অতীতে অনেক পাপ করেছি, এজন 
আর উদ্ধার নেই, এইরূপ ভেবে চুপ ক'রে বসে থাকার মত ভ্রম আর; 
কিছু নেই। 

ছুবাশ। ও নিরাশ 

শ্রশ্রীবাবা বলিলেন, দুরাশাও দোঁষ, নিরাশাও দোঁষ। বীজবপন' 
কর্বব না, কিন্তু ভগবানের করুণার বলে ফসল ঘরে তুলে আন্ব, এরূপ 
ছুরাঁশ। সাধকের ক্ষতিকর। আবার, এত পাঁপ করেছি যে, এর হাঁতি 
থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব, এরূপ ভাবের অধীন হয়ে হতাশ হকনেপড়াও 
দারুণ ক্ষতিকর। ভগবান্‌ দয়ালু হ'পেও তার দয়া পাবার যোগ্য হবার 
জন্ত শ্রম কত্তে হবে, সাধন কে হবে, চিত্তশুদ্ধিকর নানা সৎকাধ্য 
কত্তে হবে। আবার সঞ্চিত পাপ ও পাপজ কর্মফল অপরিসীম হ'লেও 
তার ক্ষয়ের জন্ত প্রীণপণে সাধন কত্তে হবে। মোটকথা, অন্তায় আশ1ও 
করো না, নিরাশও হয়ে পড়ো না। 
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১৯২ অখগ্ড-সংহিতা ৯ম খণ্ড 


সকল পাঢপরই ক্ষালন আছে 

শ্রীপ্রীবাব! বলিলেন,--জগতে পাপী কে নয়? দৌষ করে নি, অপরাধ 
করেনি, এমন মানুষ কয়েক শতাঁববীতে একজন ছুজন মিলে । মানুষ নিজের 
ভিঙর খুঁজে দেখে না, তাই নিজের দোষ দেখতে পায় না। আমরা 
সবাই নিজের বেল! চালুনীর ছিদ্রড দেখতে পাই না, কিন্তু পরের বেল! 
ছ'চের ছিদ্র নিয়েই যথেষ্ট কলরোল করি। কিন্তু স্থির চিত্তে নিজের দিকে 
তাঁকালে দেখ। যাবে, কাঁল যাঁকে মহাঁপুণ্য ঝলে মনে কর! হয়েছিল, তা, 
প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্য নয়। পরশুরাম পুণ্য ভেবে মাঁতৃহত্যা কল্েন, কিন্তু 
পরে যখন আর হত্তের পরশু তার হস্তত্যাগ ক'রে খসে পড়ল ন, তখন 
বুঝ লেন, পুণ্য ভেবে পাপ করেছেন। লক্ষণ পুণ্য ভেবে ইন্দ্রজিৎকে 
বধ কল্লেন, কিন্তু কথিত আছে যে, পরে এই কাঁজটীকেই পাপ জ্ঞান 
ক'রে প্রাযশ্চিত্তের জন্য গিয়ে হৃধষিকেশের নিকটে তপস্যা ক'রে পাপক্ষয় 
কলেন। কিন্তু পাপ যে যতই করুক, সকল পাঁপেরই ক্ষালন আছে। 
মঙ্গলময় পরমাত্মা কল পাঁপের মোচনকারী ও করুণাময় । তাঁর শরণাপন্ন হলে 
সকলেরই উদ্ধার হয়। প্রয়োজন হচ্ছে, একান্ত মনে তাঁর শরণাগত হওয়ার | 

শরণাগভির শক্তি 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,--একটা সাধারণ মানুষের যদি শরণাগত হই মনে 
প্রাণে, তাহ'লে সেও আশ্রর় না দিয়ে পারে না, নিজের সামর্থ্যান্থযারী 
রক্ষা! না ক'রে পারে না। শরণাগতির এত শক্তি । অথচ মানুষ মানুষকে 
কতটুকু সাহায্য কন্তে পারে? মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য । 
এ অবস্থায় ভেবে দেখ, সর্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হলে তিনি কেন সর্ববপাঁপাৎ 


প্রমুক্তি প্রদান কর্ন না? নিজের ভার তাঁর উপরে দিতে পারলে তিনি 
পাপ-মোচনে কৃপণতা করেন না। 


শরণাগভির অর্থ 
শ্রীতীৰাবা বলিলেন, _শরণাঁগতির এই মানে নয় যে, নিজেকে 
ভগবানের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিজে হাত পা ছেড়ে চীৎ হয়ে পড়ে 
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ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ ১৯৩ 


রইলাম । যাঁর শরণাঁগত হলাম, তাঁর নির্দেশমত আমাকে কাজ ক'রে 
যেতে হবে। আলস্ত আর শরণাগতি এক কথা নয়। এতক্ষণ কাজ 
কচ্ছিলাম নিজের কর্তৃত্বের অহমিকা নিয়ে, এখন থেকে কাঁজ কর্ষব 
সকল কর্ৃৃত্বের অভিনাঁন ত্যাগ করে । এরই নাম শরণাঁগতি । ধর 
আমি শরণাগত, তাঁর আমি কিন্কর, তাঁর আদেশ ছাড়া! একচুল চলার 
ইচ্ছা পর্য্যন্ত "শামার মনে উদিত হ'তে দিবনা, তাঁর প্পিক্ষকার্ধ্য 
সাধনের জন্ত নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি, তিনি তার কার্য সাধনের 
জন্য যখন যে ইঙ্গিত প্রদান কচ্ছেন, তিলমাত্র আঁপন্তি না ক'রে তখনি বিন! 
দ্বিধায় বিনা তর্কে সেই কাঁধ্যে নিজকে নিঃশেষে নিয়োজিত কচ্ছি,_-এর 
নাম শরণাগতি। 
শরণাগভির লক্ষণ 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_সত্যিকারের শরণাঁগতি এলে তখন পুরোঁণো 
মানুষ নৃতন হয়ে যায়। যখন দেখ বে, অন্তরে আর ওদ্ধত্য নেই, বাহাদুরীর 
লোভ নেই, লোকমাঁনের আসক্তি নেই, কারে! প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ 
নেই, তখন জাঁন্বে শরণাগতির লক্ষণ স্ফুট হচ্ছে। শরণাগতি এলে লাভের 
লোভ আর লোকসানের ভয়, ছুটিই চলে যায়। শরণাগত ব্যক্তি যেমন 
নিশ্চিন্ত, তিন ভুবনে তেমন নিশ্চিন্ত আর কে আছে ? তার মুখের গান 
হবে,_“ণকেন ভাবনা আসে মনে? তারি কাজ কর্বে রে সে আপনি 
দেখে শুনে |” 


ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ 
শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_স্বামিস্ত্রীর ভিতরে যদি খুব ভাঁলবাঁস! থাঁকে, তাহ'লে 
একজনে আর একভনের উপরে কেমন নিভর করে। ভগবানের সাথেও 
যদি ভালবাসা থাকে, তবে তাঁর উপরে নিভ্র করা বাঁয়। ভালবাসা 
নেই, অথচ মুখে মুখে শরণ।গত হলাম, এ'ত হয় ন।! ভালবাসার চরম 
অবস্থায় হয় আত্মসমর্পণ । মুখের ভালবাসায় আত্মসমর্পণ আসে ন1। 


১৯৩ 
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১৯৪ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দগাল্পত্য-প্রলেম তথা ভগবণ্স্প্রেম 
শ্রীপ্রীবাবা বলিলেন,_-এই যে তোমরা সংসারী জীবন যাঁপন কচ্ছ, এখানে 
তোমাদের পরম্পরের প্রতি পরম্পরের সব চেয়ে বড় কর্তব্য কি? 
ভগবানের প্রতি ভালবাসা স্থটিতে সহায়তা করা । স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসে, 
গ্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, এ ভালবাস! ত+ ভগবানের প্রতি প্রদেয় 
ভাঁলবাঁসার একটী অতীব অস্পষ্ট ছায়া মাত্র। এই অস্পষ্ট ছায়ার মত 
ভালবাসা বেসেই স্বামী ভাবে, _ন্ত্বীকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব,» স্ত্রী ভাঁবে,_- 
প্ামীকে ছেড়ে থাকা অসভ্ভবঃ”- কিন্ত যে ভালবাসা হচ্ছে ভালবাসার 
প্রকৃত কাঁয়া, গেই ভাশবাসার অধিকারী ও অধিকারিণী হলে তোমরা 
ভগবানকে কেমন ক'রে ভালবাম্‌তে ! কোটি জন্মের ভালবাসার সুখ তোমরা 
এক পলকে আন্বাদন কত্তে পাত্তে ফ্রি সেই আসল ভালবাসা ভগবানকে 
অপর্ণ কত্তে পারতে । দম্পতীর ভালবাসা মধুর, ভগবানের সাথে তোমাদের 
ভালবাসা সৃষ্ট হলে তা হবে মধুরতম, কল্পনাতীত গভীর ও নিত্যস্থায়ী। 
সেই ভালবাসার প্রতি স্বামী দেবে স্ত্রীকে অগ্রসর ক'রে, স্ত্রী দেবে স্বামীকে 
অগ্রসর করে, এই জন্তই তোমাদের দাম্পত্যবন্ধন। এইটাই ইচ্ছে তোমাদের 
দ্াম্পত্য-জীবনের সব চেয়ে বড় করতব্য। 
পরিবাঢেরর প্রতি আধ্যাক্সিক কর্তব্য 

প্রশ্রীবাবা বলিলেন,_-কিঞ্চ কর্তব্য এখানেই শেষ হ'ল না। বিবাহিত 
যখন জীবন, তখন কত্ব্য শুধু স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে 
না। সন্তান-সন্ততির প্রতিও কর্তন্য রয়েছে । তাদের শুধু স্কুলে পড়িয়ে 
আর বিয়ে দিয়েই তোমার কর্তব্য শেষ হবে লা। পরিবারস্থ গ্রত্যেকটা 
জীবকে ভগবনুখী ক'রে তুল্‌তে হবে। পুত্র কন্যা, আশ্রিত, আত্মীয়, 
দাস, দাঁসী, প্রভৃতি সকলের ভিতরে ভগবৎ-প্রেমরসাস্বাদনের জন্য উন্মুখতা 
হটটি কত্তে হবে। পুত্রকে উপাঞ্গন-.যাগ্য শিক্ষার্দীন, কন্তাঁকে সংপাত্রস্থ 
করা, আশ্রিত বা আদ্বীয়ের জীবণোপায়ের বিধান করা, দাসদাসীর বৈধ 
বেতন প্রদান করা, এগ ল এদের প্রতি তোমার সাংসারিক কর্তব্য। কিন্তু 
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অনস্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া চল ১৯৫ 


এদের প্রত্যেককে 'ভগবন্মুধী করার চেষ্টা করা তোমার আঁধ্যাত্সিক কর্তব্য ॥ 
আধ্যাত্মিক কর্তবাকে বাদ দিয়ে শুধু সাংসারিক কর্তব্য পালন ক্লে 
কর্তব্যের অর্দীংশেরও কম পালন করা হ'ল। ্‌ 


৩১শে আশ্বিন, 

১৩৩৯ 

মুঙ্গের হইতে ফিরিতে পথিমদ্যে আসানসে।ল ষ্টেশনে আজ 'শ্রীবাবাকে 

প্রায় পাচদ্বণ্টা কাল ট্রেণের প্রতীক্ষায় থাঁকিতে হইতেছে। এই লময়- 

টুকুর অবসর পাইয়া, শ্ীশ্রীবাবা আজ পুঞ্জীকৃত পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন। 

প্রাটফর্মের এক প্রান্তে কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। দোয়াত কলম সঙ্গে 
ছিলন। বলিয়া পেন্সিল দিয়া পত্র লিখিতে লাঁগিলেন। 

অনম্ভ ভবিষ্তাততর দিতে ভাকাইয়া চল 

রহিমপুর আশ্রমের জনৈক কন্ষীকে শ্রীপ্রীবাবা লিখিলেন,__ 

“বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ অথবা শঙ্কর, নানক, গৌরাঙ্গ যখন নিজ 
নিজ ধন্দঈমত প্রচার আরম্ভ করেন, ভখন তাহারা জানিতেন কি 
না যে তাহাদের সম্প্রদায় কত বড় হইবে, এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ 
কিছু নাই। আধ্যা গৌতমীকে সন্তাস দিবার প্রস্তাবে যখন শ্ীবুদ্ধ 
আপত্তি করিতেছিলেন, তখন ভবিষ্যতে তাহার অন্গবন্তিগণ যে বিরাট 
সঙ্ঘারাম সমূহ গঠন করিবেন, ইহা ভিনি অন্মান করিতেছিলেন, 
কিন্তু সেই সঙ্ঘারাঁম যে অদ্বপৃথিবীকে গ্রাস করিবে, এমন কথ স্পষ্ট কিছু 
বলেন নাই। হীশু তীহার শিশ্যদিগকে দশ দিকে তাহার বার্তা লইয়া 
মানব-ত্রাণের জন্ত যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ধতই যে তাহার 
বাণী অবশ্যই সমাদৃত হইবে, এমন কথা বলেন নাই। হজরত মহল্পদ তিন 
দিন নিঞ্জন-বাঁসের পরে আসিয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি ভগবানকে 
ডব করুণাময় অবস্থায় পাইয়াছিলেন এবং ভগবান মহহ্ছদের শিশ্যিগণের 
মধ্যস্থ সত্তর হাঁজার ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইবার অধিকার দিবেন বলিয়৷ অঙ্গীকার. 
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১৯৬ অখণ্ু-সংহিত। [ ৯ম খণ্ড 


করিয়াছিলেন । ভগব1ন আরও বলিয়াছিলেন যে, সেই সত্তর হাঁজার শিষ্কের 
প্রত্যেকের সহিত সত্তর হাঁজার করিয়া পাঁপীকেও স্বর্গে যাইতে দিবেন। 
তখন মহন্মদ গিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,+-“আমার শিষ্য কি তত হইবে?” 
ইহা! দ্বারা! বুঝা যাঁয় যে, কোটি কোটি লোক যে হজরত মহন্মদের অন্ুব্তী 
একদিন হইবে, ইহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। নানকের ধর্মপ্রচারের 
প্রারস্ত বড় সাধারণ, উচ্ছাস নাই, আড়ম্বর নাই, বু বহু জনের সমাবেশ 
নাই, নিভৃত একাঁকীত্বের ভিতর দিয়! মিষ্টি মিষ্টি ঠিতকথ! দু একটা করিয়া 
প্রাণে আস্তে আস্তে ভাব-তরঙ্গ-মালা! লোক-চক্ষুর অগোচরে সৃষ্টি করিতেছিল। 
হয়ত তিনিও কল্পনা করেন নাই যে, তাহার শিল্তগোষ্ঠী কত বুহৎ্ হইবে। 
অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন --“পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি 
গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোৌর নাম”-কিন্ত ইহা দ্বারাই কেহ তখন 
বুঝিতে সমর্থ হয় নাই বা এখনও বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না যে, মহাপ্রভুর 
ধর্ম কতখানি স্ুব্যাপক হুইবে। তোমাদের পক্ষেও আজ অনুমান করা 
অতীব কঠিন যে, তোমাদের ধর্মমত ধর্মপথ ভবিষ্যতে কত লক্ষ, কত 
কোটি, কত শঙ্খ, কত পদ্ম, কত অর্ধদ, কত সাগর নরনারীর 
একান্ত অবলম্বদীয় আশ্রয় হইবে, তোমাদের এক এক জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আচরণ কত জনের কত সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় দিকৃদর্শনের কাধ্য করিবে। 
একথ। ভাবিশ্ন তোমরা। তোমাদের প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাক্য অনস্ত ভবিষ্যতের 
দিকে তাকাইয়া উচ্চারণ কর, ক্ষুদ্রবুহৎ কাধ্য অনস্ত ভবিষ্যতের অন্ুবপ্তি- 
গণেরঃ দিকে চাহিয়! নিয়ন্ত্রিত কর, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটী চিন্তা অনন্ত অতীত 
ও অনন্ত ভবিষ্যতের একমাত্র প্রভূ মঙ্গলময় পরমাতআ্ীর পাদপ্রান্তে চাহিয়। 
পরিচালিত কর।”» 
স্বগুগ-কীর্তন 

চট্টগ্রাম নিবাঁপী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাঁবা লিখিলেন,__ 

“নিজ মুখে নিজ-গুণ-কীর্তন সাধুব্যক্তির ,নিকট কেহ প্রত্যাশা! 
করে না। কারণ, ত্বগুণ-কীর্তনের দ্বারা উন্নততর ভবিষ্কতের পথে 
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শারীরিক সদাচার কুসংস্কার নহে ১৯৭ 


কণ্টক রোঁপিত হয়। নিজেকে মহৎ ও গুণী ভাবা গুণবর্ধনের 
পরিপন্থী । কিন্তু কোঁনও কোনও স্থলে স্বগুণ-কীর্তনের আবশ্যকত। 
আছে। কোনও অন্ধ পথও দেখিতে পায় না, তোমাকেও দেখিতে 
পায় না; তেমন বাক্তিকে গহ্বরেপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্ঠ 
তাহার মনে আস্থা স্বাপন যদি. আবশ্যক হয়, তবে নিজে যে চখে 
দেখিতে পাঁও, একথা বলা সঙ্গত হইবে । এই ব্যাপারটা কিরূপ হইল 
জান? কোথাও তুমি চাকুরীর অন্বেষণে গিয়াছ, সেইরূপ স্থলে কি কি 
কাজে তুমি পারদর্শী, তাহার যথার্থ ভাষণ তোমার চাকুরী পাইবার 
পক্ষে প্রয়োজন । জন-সেবাঁ, জীব-সেব! যাহার চাকুরী, তাহার পক্ষে সেব্য 
জনগণের আস্থা উৎপাদনের জন্য অপারগ-পক্ষে নিজগুণ বর্ণনের প্রয়োজন 
দেখা গিয়া থাঁকে। ব্রহ্গদর্শনকাঁরী কদাচিৎ লোঁক সমক্ষে বলিয়া থাকেন 
যে তিনি ব্রদদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জনক-রাঁজ-সভাঁর যাঁজ্ঞবন্ক্য বলিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, যে তিনি ক্রক্ষজ্ঞ। যীশুকে বলিতে হইয়াছিল,_- 
«8170 12) ঘ'৪01)90 8৮৪ ০9৪, আমি এবং আমার স্বর্ণস্থ পিভা 
এক, অভিন্ন, অদ্বৈত-সত্বার অপৃথকৃ।” মহম্মদকে বলিতে হইয়াছিল 
-“আমি আল্লার দেখা পাইয়াছি। তাহার। স্পষ্ট ভাষায় ইহা না বলিলে 
যাহাদের সেবার জন্য তীহাম্দর তন্থুমন সমগিত, তাহাদের সেব- 
কার্যে ভ্রটী হইত। উপদেষ্টা আনাস্থা থাকিলে উপদিষ্ট কখন 
উপদেশ গ্রকাস্তিকতাঁর সহিত অনুসরণ করে না । তোমরা! কোথাও 
কোন সাধু-সজ্জনের মুখে কোনও কথ শুনিলে নিজেদের রুচিমত তাহার 
ব্যাখা করিও না। মনে করিও,_-তীহারা যাহা বলিতেছেন, তাহা 
তীহাঁদের পক্ষে বলিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তোমরা কেহ উহা 
করিলে তাহাতে দৌষ হইবে। যেহেতু অনুরূপ ক্ষেত্র ও প্রয়োজন তোমাদের 
নাই। --মোটকথ।, সর্ধতোভাঁবে সকলের সম্পর্কে অদোষদশী হইও।” 
শারীরিক সদাচার কুসংস্কার নহেহ 
নোয়াখালী-নিবাপী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,-- 
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১৯৮ অখপ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


“থুথু ফেলিয়া! মুখ প্রক্ষালন, কফ ফেলিয়া বা চখে, মুখে ঠোটে 
হাত লাগাইয়া হস্ত-ধাবন, মৃত্র-শ্যাগান্তে জলশোচ, দত্ত-ধাঁবনান্তে চক্ষুরাদি 
সহ সমগ্র মন্তক প্রক্ষালনঃ মলত্যাগীন্তে বন্ত্রপরিবর্তন, পৃতিগন্ধময় 
স্বানাদি স্পর্শে অবগাহন, এগুলি শারীরিক সদাচার। ইহা প্রতিপালনে 
যত্বুশীল হওয়াকে কুসংস্কার বলিয়া! গালি দেওয়। ভুল । বরং মনের 
ভিতরে যে সংস্কার থাকিলে এই সকল সদাঁচার পালনকে লোকে ঠাট্ট' 
করে, বিদ্রুপ করে, সেই সংস্কারই কুসংস্কার । ডে'মাঁদেরই একটী আপনার 
জন পশ্চিম বঙ্গের কোঁনও একটী সাধুর আশ্রমে গিয়াঁছিল। সে সেখানে 
ৃত্র-্যাগান্তে জলশৌচ করিতেছে দেখিয়া আশ্রমবাসী বয়স্ক বাক্তিরাঁও 
ঠাট্ট। নুরু করিয়াছিলেন । আশ্রমে-বাস করিয়াই যখন এ অবস্থা 
তথন স্পঞ্রের সাহাঁঘ্যে মলশৌচে অভ্যস্ত অর্দ-ইংরাঁজ শিক্ষিত ভদ্রলোক- 
দের কথা আর নাঁই তুলিলাম। কে কি বলিবে ভাবিয়৷ তুমি তোমার 
দৈহিক সাচার পরিত্যাগ করিতে পার না । যতবার মুত্রত্যাগ করিবে, 
ততবার উপস্থকে শীতল ও পবিত্র সলিলের দ্বারা ধৌত করিবে। ইহা 
যে না করে, তাহার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে পাপ হয়।” 

ভাঁচবর আঢেবগ চলিও লা 

মধ়্মনসিংহ-নিবাপী জনৈক ভক্তকে শ্রাহ্ীবাবা লিখিলেন,_ 

“বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তুমি সন্তাসী হইবে, কিন্তু মন্তক-মুণ্ডন করিলে বা 
দণ্ড-কমণ্ডলু ধরণ করিলে অথবা ভিক্ষাটন করিয়া! বেড়াইলেই কি বিষয় 
তোঁমাঁকে ত্যাগ করিবে? কেশ যখন বাড়িয়া যাইবে, ক্ষোরকারকে পাইবার 
জন্য তৌমার মন কি উদ্ধিগ্ন হইবে না? কমগুলু যখন চোরে লয় যাইবে, 
তম্করের প্রতি তোমার মন কি বিদ্ি্ট হইবে না? ভিক্ষা যে দিন মিলিবে না, 
সেদিন কি ক্ষুধার ষস্ত্রণা তোমার মনের ক্লেশে হন্ধন প্রদান করিবে না? 
যাঁঞ্তা যাহার নিকট করিবে, সে যদি প্রয়োঞনের অপেক্ষা অল্প দান করে 
অথবা বন্তপ্ানে 'বিরত রহিয়া বিরক্তিকর ও অসন্মানজনক বাঁক্যই 
মাত্র দান করে, তাহ। হইলে কি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হুটবে না? 
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ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হও ১৯৯ 


ভাবিয়া দেখ, বুঝিয়া দেখ, ইহা সংসারী কিনা। মঠ গড়িবে, শিল্প 
করিবে লোঁক-হিতার্থে। কিন্তু লোঁকহিতবৃদ্ধি একদিন যখন কপুরের 
মত উবিষ্া যাইবে এবং মঠ ও শিষ্য তোমার আসক্তির বস্তসমূহের মধ্যে 
পরিণত হইবে, তখন নিগ্গ হস্তে এই মঠ দগ্ধ করিতে পারিবে ব। শিষ্ভদিগকে 
গুর্ববস্তর শ্রহণ করিয়! তোমাকে পরিতাঁগ করিতে প্রেরণ! দিতে সমর্থ হইবে ? 
ভাবের আবেগে চলিও না, কাঁজ করিবার আগে ভাল করিয়া ভবিষ্তৎ ভাবিয়া 
দেখ। অসংখ্য সংসারত্যাগী সন্তাপী আছেন, ধী্ভার৷ দারুণ বিষয়ী। বিষয়ের 
সেবার জন্তই তাহারা একদ1 এক শুভ প্রভাতে সংসারাশ্রষ ত্যাগ করেন 
নাই। কিন্তু চিত্তের দৌর্র্বলা-বশাৎ ঘোর বিষয়-বিপাকে জড়াইয়া 
পড়িয়াছেন।” 
অনাদ্ুতত্কে কোল দাও 

চাঁদপুর (ত্রিপুরা! ) নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,__ 

“অসভ্য বা বর্ধর জাতিপসমূহকে আমরা ঘ্বণা করিব না। এই কথাটা 
বিশেষ ভাবে স্মরণে রাঁখিও। জগতে অন্নযুক্তকেই অন্ধদাঁন করার প্রথা 
দেখিতে পাওয়া যায়, সভ্যগণের ভিতরেই সভ্যতাঁর বাণী প্রচারে অত্যধিক 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হর। তোঁমাঁদ্িগকে তাঁহার বিপরীত আচরণ করিতে 
হইবে। তোমাদের মধ্যে লক্ষ' লক্ষ ব্যক্তিকে অসভ্য বর্ধর জাতিসমূহের 
মধ্যে গিয়া আমরণের বাঁস-ভঙ্গন নিশ্মাণ করিতে হইবে। তাহাদের মত 
পাঁতাঁর কুটারে বাঁস করিয়া, ম্যালেরিয়া-বসস্তে জর্জরিত হইয়া, মরিতে মরিতে 
বাচিয়া থাকিয়া বিশ্বপ্রভূর মহিমা-বারত। বিতরণ করিতে হইবে । আজ 
তোমরা সংখ্যায় অতান্ন কিন্তু চিরকাল অত্যল্প থাকিবে না। যে শিশু 
কোলে কোলে আদৃত হইতেছে, তাহাকেই কোলে নিয়া আদরের প্রথা 
দেখিতে পাঁই। তোমরা মৃত্তিকাশায়িত অনাদূত শিশুকে কোলে তোল ।* 

ইত্দ্রিচয়র অধ্বীশ্থর হও 
লৌহ্জঙ্গ (ঢাঁকা) নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরককে শ্রীশ্রীবাব1! লিখিলেন,-- 
“এশ্বর্য্যের তুমি অধীর্বর হইতে পার, কিন্তু বিচার করিয়া! দেখ যে, নিজ. 
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২০০ অখগু-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ইঞ্জিয়গণেরও তুমি অধীশ্বর হইয়াছ কি না। বিপুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়াও 
যদ্দি ইন্দ্িয়গণের অধীশ্বর হও, তোমার এ সম্পদ কয় দিন তোমাকে ভর্তা 
বলিয়া বন্দনা করিবে? লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা, কিন্তু ইন্দ্রিয়নিচয় যার 
ক্রীতদাস হইয়া আছে, তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী চির-অচঞ্চলা। ধন-সম্পদ আহরণ 
করিতেছ ভাঁল কথা, কিন্তু স্বকীয় প্রত্যেকটা জ্ঞানেন্দ্রির় ও প্রত্যেকটা 
কর্শেন্দ্িয়কে বশীভূত রাঁখিবার অনুশীলনে সঙ্গে সঙ্গেই নিরত হও। অনেকে 
প্রভৃত বিদ্ধা অজ্ঞন করিয়। থাকে, কিন্তু আত্মজয়ের বিদ্া-অজ্জনে পরাত্ম, 
রহে বলিয়! সকল বিগ্াই অবিদ্ায় পরিণত হয়। সেব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাস 
অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাতে কি লাভ হুইয়াছে, যদি সে নিজের অন্তরের 
প্রশ্বপ্ত কামনার উদ্য়-বিস্তার-বিলয়ের ইতিহাস না অধ্যয়ন করিতে পারে £ 
সে ব্যক্তি মহাজ্ঞানী দার্শনিকদের প্রত্যেকের বিশাল বিশাল গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া . প্রত্যেকের উপস্থাপিত কুটতর্কের গহণ-অরণ্য অতিক্রম করিয়া ৮1). 7). 
উপাধি অজ্জন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি লাঁভ হইয়াছে, যদি নিজের 
অন্তরের অভ্যন্তরে লুক্কাঁয়িত কদধ্য কলুষতার বীজান্ছগুলির সন্ধান নিতে না 
পারিয়া থাকে ?” 
০ভাগাকাডক্ষাণ্কে জয় কর 

বেল! দশটায় আসানসোল হুইতে ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণে সোনামুখী নিবাসী 
একটা যুবক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গেই চলিয়াছেন। কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবা যুবকটীকে 
নানা হিতকর বাক্য বলিতে লাঁগিলেন। যুবকটী পলাঁশভাজা স্কুলের 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন। 

প্ীশ্রাবাবা বলিলেন,_ ইন্দিয়নিচয় যার বশে সেই মাহুষ। যেব্যক্তি 
ইন্দ্িয়নিচয়ের বশে, সে পশ্ড। মানুষ আর পশুর ভিতরে এই হচ্ছে প্রধান 
পার্থক্য । হাত-পাচথ-নাক-কাণ প্রভৃতির গঠনের ভন্ত শুকর বা কুকুর 
দ্বণ্য নর, সে দ্বণ্য তার ইন্দ্রিয়-নুখ-বশবত্তিতার জন্ত। ইন্দ্রিয়-প্ররোচনায় 
সে অতি কদর্য অতি জঘন্ত বস্তকে কত তৃপ্তির সাথে আস্বাদন করে। 
মানুষকে এই ইন্দরি-গুরোচনার উর্ধে থাকৃতে হবে। জান্তে হবে, ইন্জিয়ের 
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দুপ্রবৃত্তি দমনে ভগবং-স্মরণ ২০১ 


সেবাদাঁরা কখনে। ইন্দ্িয়জয় সম্ভব হয় না, তাঁকে নিগ্রহের দ্বারাই জয় 
কত্তে হয়। কাঁষ্ঠ-প্রয়োগের দ্বারা কিম্বা ঘ্বৃতাঁহুতির দারা কি কখনও 
অগ্রিকে নির্বাপিত করা যায়? পাখার বাতাস দিলে কি আগুন বাড়ে, না 
কমে? আগুন নিবাতে হ'লে চাই বালি চাঁপা দিয়ে বায়ুর চলাঁচল বন্ধা 
ক'রে দেওয়]। শয়নের ছারা কি কখনও নিদ্রা-জয় হয়? নিদ্রীকে জয় 
কত্তে হ'লে শয্যা ছেড়ে উঠে বস্তে হয়, দেহকে শ্রমসাধ্য কাধ্যে নিয়োজিত 
কত্তে হয়। শত শত নদীর সমাঁগমেও সমুদ্রের কখনে! অতৃপ্তি জন্মে না, 
লক্ষ মণ কাঁষ্ঠ গ্রদানের পরেও অগ্মির কখনো! তৃপ্তি হয় না। ভোগ যতই 
কর, ভোগাজ্জীর নিবৃন্তি নেই । সুতরাং ভোগ থেকে বিরত থেকেই 
ভোগাকাজ্ষাকে জর কণ্তে হবে। 


ছুম্প্রবুত্ি দমন ভগবৎ্-ম্মবণ 


শ্রীক্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,_ ভোগ থেকে বিরতি হচ্ছে বাহা সহুপায়। 
মন থেকে ভোগ-প্রবৃত্তিকে দূর ক'রে দেওয়ার উপায় হচ্ছে অবিরাম 
অন্ক্ষণ ভগবানের সাহাধ্য প্রার্থনা কর। যে নিজে চোরকে দমন কত্ত 
পারে না, সে থানায় গিয়ে খবর দেয়, থানার দারোগা পুলিশ মোতায়েন 
ক'রে অনিষ্ট নিবারণ করেন। তোমার নিজের শক্তিতে যদি দু্পবৃত্তিকে 
দমন কন্তে না পার, তাহলে অবিরাঁম অবিশ্রীম ভগবানের কাছে নিবেদন 
কত্তে থাক। তিনি তখন তোমার দুণ্রবৃতি দমনের অন্কূল অবস্থা সৃষ্টি 
ক'রে দেবেন। 


পুপুন্কী 


১ল! কাণ্তিক, ১৩৩৯ 


সায়ংকালে শ্রীশ্রীবাবা পুপুন্কী গ্রামে জেলা-বোডের রাস্তার সংলগ্ন 
কুয়ামূলে একখানা খাটিয়ার উপরে বসিয়াছেন, চতুদ্দিকে গ্রামবাসীরা 
ধন্মকথ! শুনিতেছেন। 
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২০২ অখগ্ড-সংহিতা [৯ম খণ্ড 


রাজকন্তা-বিবাহুকারী ০মথঢরর গল্প 

শ্রীযুক্ত রাঁমশঙ্কর মিশ্রের একটা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা একটা গল্প বলিতে 
লাঁগিলেন। 

শ্ীপ্ীবাবা বলিলেন,_-এক দেশে এক প্রধল-পরাক্রান্ত রাজ। ছিলেন। 
তাঁর একটী মাত্র পরমা সুন্দরী কণ্ঠা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন চরিত্র, 
এমন স্বাস্থ্য জগতে কোথাও দেখা যাঁয় না। রাজা আর রাণী ভাবেন. যে, 
জগতের সর্বাপেক্ষা গুণবান্‌ ও রূপবান পুরুষের সাথে রাঁঞ্কন্তাকে বিবাহ 
দিতে হবে। কিন্তু কত দেশের কত রাজপুত্র রাঁজকন্তার পাণিপ্রার্থী হয়ে 
আসেন, একজনকেও আর পছন্দ হয়ে ওঠে না। রাঁজা পছন্দ করেন ত, 
রাণীর পছন্দ হয় না। রাণী পছন্দ করেন ত' রাজার পছন্দ হয় না। 
রাঁজা-রাঁণী দুই ভনেই পছন্দ করেন ত' রাঁজকন্তার পছন্দ হয় না। কোনো 
রাজপুত্র হয়ত খুব গৌরবর্ণ কিন্তু শরীর একটু হাল্কা, কোনে! 
রাজপুত্র হয়ত খুবই স্ুুগঠিত-দেহ, কিন্তু রংট] একটু কালো। কোনে! 
রাজপুত্রের হয়ত রংও ভালো, গঠনও ভালো, কিন্ত একটা দাত একটু 
উচু, কারো বা একটী চোখ একটু বাঁকা। এই রকম ক'রে নির্দোষ 
বর আর জোটে না। কোনে রাজপুত্র হয়ত বর্ণে, গঠনে, সৌন্দর্য্য 
অনুপম, কিন্তু রাঁজোর আয় কম, কোনো রাঁজপুত্রের হয়ত ধনভাগ্ডার কুবেরের 
তুল্য, কিন্ত অন্ত দিকে কিঞ্চিৎ ক্রটা লক্ষ্য কর] যাঁয়। বর আর যখন কিছুতেই 
ঠিক হয় না, তখন কন্ঠাঁর বিবাহ নিয়ে রাঁজাতে আর রাণীতে ভয়ঙ্কর গৃহ-কলহ 
সুরু হ'ল। গৃহে আর শাস্তি নেই। যতক্ষণ রাঁজা সভাগুহে থাকেন, ততক্ষণই 
শাস্তি। অস্তঃপুরে এলেই রাঁজা-রাণীতে লেগে যায় তুমুল কলহ। রাণী 
বলেন, বরের কোনো খবর কচ্ছ?” রাজা বলেন, -তোমাদের যখন 
কোনো বরই পছন্দ হবে না, তখন বরের তাঁলান নিজেরাই গিয়ে কর।” 
একদিন রাঁজা ও রাণীতে কলহ কত্তে কত্তে রাত্রি প্রায় ছু'টা বেজে 
গেছে। রাজবাড়ীর মেখর পাইখানার ময়লা নিতে এপেছে, জানালার 
পিছনে দীড়িয়ে ্রাড়িয়ে সেই কলহের বথাবার্ডা সে শুনতে লাগল। 
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রাজকন্-বিবাহকারী মেথরের গল্প ২০৩ 


রাজা বল্ছেন'_“এ যন্ত্রণা আর আমি সহা কত্তে পারি না। গৃহে 
অশান্তি, আর মশাস্তি। সুতরাং আমি যদি ক্ষত্রিয়ের সন্তান হয়ে 
থাঁকি,' তাহ'লে পূর্বপুরুষদের পবিত্র নাঁম স্মরণ ক'রে আজ প্রতিজ্ঞা 
কচ্ছি যে. কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে রাঁজপুরীর বাইরে গিয়ে যাঁর মুখ 
প্রথমে দেখব, সেই ব্যক্তি সুস্থ হোক, রুগ্ন হোক, যুবক হোক, বুদ্ধ হোক, 
ব্রাঙ্গণ হোক, চগ্ডাঁল হোক, আমি 'তাঁরই হাঁতে কন্যা সম্প্রদান কর্বব 1” 
রাণী একথা শুনে আরে রেগে বল্তে লাগলেন, “আমিও আর সহ 
কত্তে পাচ্ছি না। তুমি ত' দিব্যি রাঁজসভায় বসে থাক, রাজ্যের বড় 
বড় লোঁক-সব মনের 'ভাৰ গোপন ক'রে অন্ুগ্রহ-প্রত্যাশী হ'য়ে সকল 
বিষয়ে তোমার মনের মত কথা বলে তোষামোঁদি করে তোমাকে সন্তুষ্ট 
রাঁখতে প্রয়াস পায়। কিন্তু আমার ত* আর কিছুই অজান! থাকে না ! 
দাসীরা রোজ সন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহে যাঁয়, ফিরে এসে আমাকে জানায় 
যে রাজজাময় প্রজারা সব ধিক্কার দিচ্ছে, ছিঃ ছিঃ কচ্ছে যে এতবড় 
আইবুড় মেয়ের বিয়ের জন্ত কোনে ঠেষ্টা হচ্ছে না। আমি লজ্জায় মরে 
যাই। যাহোক, তুমি যখন এমন প্রতিজ্ঞা কল্পে” তখন আমিও প্রতিজ্ঞা 
কচ্ছি যে, আমি যদি ক্ষত্রিয়ের কন্যা হয়ে থাকি, তাহলে পিতৃ- 
কুলের এবং মাতৃকুলের প্রাতঃম্মরণীয় পুরুষগণের ও প্রাতংম্মরণীয়া 
মহিল!গণের পবিত্র নাঁম স্মরণ ক'রে আমি তাঁকেই কনা সম্প্রদান কর্ধ 
ধাঁকে তুমি কাল প্রাতে রাজপুরীর বাইরে গিয়ে প্রথম দর্শন করবে ।” 
এভাবে রাঁগাঁরাঁগির ভিতরেই ঝগড়ার একটা আপোষ হ'ল। এদিকে মেথর 
ভাঁবতে লাঁগল,_-“এইত সুযোগ! দরিদ্র ব'লে এত বয়সেও বিয়ে কত্ে 
পারিনি। কনে পাই ত' টাক! পাই না। "আবার মেথরের মধ্যেও আমার 
কুল সকল মেথরের চেপে নীচ ব'লে ধাঁর-কঞঙ্জ ক'রে টাকা মিলে ত, 
কনে মিলে না। বিধাহের আমার প্রয়োজন এবং আজ ভগবান্‌ সে 
লুযৌগ প্রদানও করেছেন দেখ! যাচ্ছে।” এই না ভেবে মেথর ভাঁড়া- 
তাঁড়ি ক'রে মলের ভাগ্ড যথাস্থানে রেখে এসে আমান ক'রে পরিষ্কৃত 
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২০৪ অখগ্ত-সংহিতা৷ [ ৯ম খণ্ড 


পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জটাবন্ধন ধারণ ক'রে সর্ধাঙ্গে ভন্ম মেখে একজন যোগী 
পুরুষের বেশে এসে রাজবাড়ীর ঠিক বিপরীতে পুশ্পোদ্যানের সাম্নে পাকা 
বাধান রোয়াকের উপরে বসে কপট ধ্যানে নিমগ্ন হল। রাজা ও রাণী 
ঘুম থেকে উঠে রাঁজপ্রাসাঁদের বাইরে গিয়ে দীড়াতেই সম্মুখস্থ পুশ্পো- 
দ্যানের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ল। বিস্ময় এবং শদ্ধার সহিত তাঁরা 
নিরীক্ষণ কল্লেন যে, জটাজুট-পরিছিত এক শৌম্যকান্তি দিব্যদর্শন মহা- 
পুরুষ বসে আছেন। যোগী হলেই যোগী চিন্তে পারে, ভোগী কি 
কখনে। যোগী চেনে? রাজা ও রাণী ভাব লেন,_-“ইনি সাক্ষাৎ মহেশ্বর, 
এর তাতেই কন্তা সম্প্রদান বিধেয়।” রাজা ও রাণী কৃতাঞ্জলি-পুটে বহু 
স্তব-স্ততি ক'রে যৌগী পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ করলেন এবং বল্লেন,_ 
"হে প্রভূ, আমরা কন্তাদায়গ্রস্ত বিপন্ন দম্পতী, আঁপনি কৃপাপূর্বক আমাদের 
অরক্ষণীয়া' কন্তাকে বিবাহ ক'রে আমাদের নরক-সম্ভাবনা! নিবারণ করুন । 
যোগী পুরুষ বল্লেন,-“দেখ, আমি একজন তপন্বী, আমার পক্ষে আমৃত্যু 
অরুতদার থাঁকাই সঙ্গত, আমার পক্ষে বিবাহ কাধ্য সঙ্গত নয়। ম্ুতরাং 
আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ কত্তে অক্ষম । রাজা ততক্ষণাৎ রাঁজ পুরো- 
হিতকে আহ্বান করালেন। এসব কঠিন আপত্তির জৰাঁৰ দেওয়া ত” 
রাজার মত একজন যুদ্ধবিগ্ভাবিশারদের কম্ম নয়! এজন্ত চাই শাস্্রজ্ঞ 
ব্যক্তি। রাঁজকুল-পুরোহিত বল্লেন,”হে ঘযোগিশ্রে্, আপনার আপত্তি 
অতীব সঙ্গত সন্দেহ নেই, কেননা সাঁধক-সিদ্ধেরা কখনো মিথ্যা বাক্য 
ভ্রমেও উচ্চারণ করেন না, কিন্তু হে তাপসপ্রবর, দেবাঁদিদেব মহাদেৰ 
তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং আদিগুরু, তিনি পাব্বতীর পাণিগ্রহণ করে 
তপস্যা করেছিলেন। এতে তাঁর যোগ-বিদ্র হয় নাই। বশিষ্ঠের ন্যায় 
ব্র্ধধি-শ্রেষ্ঠও অরুন্ধতীকে পত্বীরূপে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাতে তাঁর 
যোঁগ-বিদ্ব হয় নাই। অগস্ত্যের ভ্তায় উগ্রতপা মহিও লোপামুদ্রার 
পাণিগ্রহণ করেছিলেন, এতে তাঁর তপোবিস্ব হয় নাই। এমন কি, 
জরৎকারুর মত স্ত্রীবিদ্বেধী মহাত্মাও শেষ পর্যন্ত আস্তিক মুনির জন্ম- 
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রাজকন্যা-বিবাহকারী মেথরের গল্প ২০৫ 


গ্রণ- প্রয়োজনে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বান্ুকীর ভদ্নীকে পত্বীরূপে গ্রহণ 
করেছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখ! যাঁয়। অতএব হে যতি" 
শ্রেষ্ট, আপনিও অবশ্যই নিজ ধর রক্ষা করেই মহারাজ ও মহাঁরাণীর 
প্রার্থনা পুরণ কত্তে পারেন ।” যোগী পুরুষ এই কথার উত্তরে বল্লেন,_ 
*“আচ্ছ! এ কথা যুক্তি-সঙ্গত, সন্দেহ নেই, কিন্ত আরও একটী আপত্তি 
আছে। আমি ত্রান্ধণ-সন্ভতান, কি ক'রে আমি ক্ষত্রিয়কন্যার পাণিগ্রহথণ 
করি?” তখন বহু শাস্ত্র আলোঁচন। ক'রে রাঁজকুল-পুরোহিত বল্তে লাঁগলেন,”_- 
“হে যোগীশ্বর, পুরাঁকালে জমদগ্রি খধি ব্রা্ধণ-সন্তান হ/য়েও 
ক্ষত্রিয়কন্যা রেণুকাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেন । এজন্য তার নিন্দা হয় 
নাই। এই মাত্র ষে অগন্ত্য মুনির কথা নল্লাম, তিনিও ক্ষত্রিয়-কন্যা 
লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, এজন্য তীরও নিন্দা হয় নাই। 
উচ্চতর-বংশীয় বর নিম্নতর-বংশীয় কন্যাকে বিবাহ কচ্ছেন, এর ভূরি ভূরি 
দৃষ্টান্ত রয়েছে । অতএব আপনি এ আপত্তি পরিত্যাগ করুন যোগী 
পুরুষ বল্লেন, -“এযুক্তি অথগুনীয়, কিন্তু “এই কন্যাকে গ্রহণ কর+,_একথ। 
রাঁজাই বলেছেন আর রাণীই বলেছেন | ধাঁকে গ্রহণ কত্তে হবে, তারও 
মতের প্রয়োজন। তাঁর অমতে বিবাঁহ হ'লে এমন অশান্তির স্ৃষ্টি হ'তে 
পারে যে, আমাকে সেই অশান্তিতেই যোগতরষ্ট হয়ে অনন্ত নরকে ডুবতে 
হবে|” কথা শুনে রাজা-রাঁণী ভাব লেন,_“কথাটা সত্য, মনের মিল না 
থাকলে অশান্তি অনিবাধ্য। এজন্য পূর্বেই কন্যাকে সম্মত করান ভাঁল।» 
রাঁজা ও রাণী কন্যাকে বুঝালেন যে, এমন শিব-সম যোগীশ্বর স্বামী খুব 
কম লোকেরই মিলে, অতএব তুমি এ'র গলে বরমাল্য অর্পণ কর। রাঁজ- 
কন্য। পিতাঁমাত!র কথার অনুগত হয়ে বরমাল্য নিয়ে যোগী পুরুষের কণ্ে 
অর্পণ ক'রে তাঁর পাদমুলে প্রণত হ'ল । তখন রাঁজ-পুরোহিত বল্লেন, প্রভো, 
এই বংশের কুলাঁচার-মতে শুধু বরমাল্যার্পণেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। শুভলগ্রে 
বৈদ্দিক মন্ত্রাদির সাহায্যে সম্প্রদান-কাঁধ্য সম্পন্ন কত্তে হয়ঃ সুতরাং আপনি 
তদ্রপ আদেশ করুন।” যোঁগিপুরুষ বল্লেন,--“তথাত্ত।” পাঁজি খুলে দেখা 
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গেল, তারপরের দিনই সন্ধ্যাকালে শুভলগ্ন আছে। সুতরাং সেই অনুসারে 
সকল উদ্যোগ-আয়োজন হ'তে লাগল। রাঁজ্যময় হুলস্থুল পণড়ে গেল। 
রাঁজকন্তার বিবাহ হবে, এক যোগি-পুরুষের সাঁথে তার বিয়ে হবে, সহন্্র সহন্্র 
নরনারী সেই যোগি-পুরুষকে দর্শন করাঁর জন্য ভিড় কত্তে লাগল, কেউ 
করে আরতি, কেউ দেয় ভোগ-নৈবেছ্ধ, সবাই করে প্রণাম। প্রহরীরাঁও 
প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এ ভিড় আর থামাতে পারে না। বিবাহের দিন 
অপরান্ছে সেই মেথরের মনে হ'তে লাগ ল,--“তাইত”, একজন যোগি-পুরুষের 
বেশ ধারণ করার কলেই যখন এত সন্মান, এত পুজা, তখন প্রকৃত যোগি- 
পুরুষ হ'তে পার্লে না জানি কি হ'ত!” যোগিপুরুষের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হল। তিনি বল্লেন “হে রাজন্‌. বিবাহ-লগ্নের আর তিন ঘণ্ট। সময় দেরী 
আছে, এই সময়ের মধ্যে আমি আমার আরাধ্য দেবতার একটু অচ্চন। 
নীরবে কিছুকাল শ্শানে বসে ক'রে আস্তে চাই, তুমি বাবস্থা কর, এখন 
ষেন কোনও জন-প্রাণীও আমার পশ্চাদন্থরণ কত্তে না পারে ।” রাজ 
বল্লেন,₹“মে কি কথা! বিবাহের দিন এবং তারপর থেকে এক বৎসরের 
মধ্যে কাউকে শ্বশীনে গমন কত্তে নেই, কী আমাদের কুলপ্রথা । যোগি- 
পুরুষ বলেন,_ “কিন্ত আরাধ্য দেবতার আরাঁধন1 ন1! ক'রে আমিই বা! ফিরূপে 
বিবাহ কত্তে সন্দত হই?” তখন রাঁজ-কুলপুরোহিত বল্লেন,_“ইনি যখন, 
সর্ধত্যাগী যোগি-পুরুষ, তখন গৃহস্থদের আইন এঁকে স্পর্শ কর্বে না, এঁকে 
অভিলধিত কার্যে বাধা না দেওয়াই সঙ্গত।” সম্মতি পেয়ে যৌগি-পুরুষ একাকী 
শ্মশানে চলে গেলেন। শ্রশানের নিকটেই ক্ষুদ্র মেথর-পল্লী। দূরে রাঁজ- 
ধানীর উপরে কত আলোকমালাঁর সঙ্জা হচ্ছে, অদূরে মেথর-পল্লীতে নোংরা 
বস্তীতে ভাঙ্গা-কুটারে মেথরেরা সন্ত্রীক মগ্ঘপান ক'রে আমোদ-প্রমোদ কচ্ছে। 
কোথায় অস্পৃশ্য অন্ত মেথরঃ আর কোথায় সর্বজন-পূজিত রাজ-জামাঁতা 
যোঁগীশ্বর ! কপট যোগীর ছুই চক্ষু বেয়ে দর-দ্বর' ধারে অশ্রবিগলিত 
হ'তে লাগল। একজন কপট যোগী সেজে আজ রাজকন্তার পাণিগ্রহণই, 
,জেষ্ট, না, প্রকৃত যোগী হবার জন্ত সংসার-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ? কপট-যোগী আর 
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কপট না থেকে অকপট-যোগী হবার উদ্দেস্টে কপট বেশ-ভূষা পরিত্যাগ ক'রে 
অনিশ্চিত দেশের অভিমুখে রওন। হ'লেন এবং বু দ্রেশ অতিক্রম ক'রে এক. 
নিষ্ঞন প্রান্তরে বসে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা কত্তে লাগলেন। এদিকে 
বিবাহের লগ্ন অতীত হ'য়ে যায়! যোঁগিপুরুষ যে শ্বশানে গিয়েছেন, আর ত” 
ফিরেন না! শুতলগ্ন অতিক্রান্ত হলে আর ত" লজ্জার অবধি নেই! “খোঁজ” 
“খোঁজ” পড়ে গেল। মন্ত্রী এসে যুক্ত-করে রাজার নিফট জানালেন, 
“মহারাজ, কোনও স্থানেই সেই যোগী পুরুষকে পাওয়া গেল না,-_মুক্ত- 
জীবকে কি সংসার-বন্ধনে বাঁধা যাঁয়?” রাজার ক্রোধাগ্সি জলে উঠল! 

কি এত বড় কথা? একটা মেয়ের জন্ত নিশ্মল কুলে কলঙ্ক হবে? রাজা 
আদেশ দিলেন, _“জল্লাদগণ, দ্রুত আমার এই কুলহ্কশ! কন্তাকে শ্বশানে 
নিয়ে হত্যা কর; যতক্ষণ এই কন্তার মৃত্যু সংবাদ ন] শুন্ব, ততক্ষণ আর জলম্পর্শ 
কর্ধ না।” জল্লাদের! যুক্ত করে রাজাকে প্রণাম ক'রে বল্লে,--“যে আজ্ঞা, 
মহারাজের আদেশ অমান্য কত্তে পারে কার সাধ্য ?” রাজকন্তাঁকে ধরে 
জল্লাদের1 নিয়ে গেল শ্মশানে । এদিকে একটা দরিদ্র লোকের যুবতী স্ত্রী 
সেই দিন মারা গিয়েছে, আত্ীয়-বান্ধবের ঘাড়ে ক'রে শ্বশানে দাহ কর্ধার 
জন্গ নিয়ে যাচ্ছে। জল্লাদের সর্দার জল্লাদদিগকে বল্লে,--“দেখ. রাজা-রাঁজড়ার 
ক্রোধ আর অনুগ্রহ সবই রহস্যময় । এই বলেছেন মেয়েকে হত্যা কর, 
আবার কালই হয়ত হুকুম হবে, যাঁর! আমার মেয়েকে হত্যা করেছে, তাঁদের 
প্রাণদগ্ড দাও। সুতরাং এস, একটা বুদ্ধি করা যাঁক। রাঁজকন্তাকে হত্যা! 
না ক'রে কৌশলে এ মেখর-পল্লীতে নিয়ে মেথরদের পোষাক পরিয়ে রেখে 
আসি, আর এই যে মৃত্রদ্েহটী নিয়ে যাঁচ্ছে, একে রাজকন্তার পোষাক পরিয়ে 
মাথাঁর সিঁদুর ঘষে ঘষে তুলে «ফলে তারপরে ছাগলের রক্ত মাখিয়ে রেখে 
দি।” যেমন কথা, তেমন কাঁজ। জল্লাদেরা রাঁজকন্যাকে নিয়ে মেথর- 
পল্লীতে ঢুকিয়ে মেথ,রাণীদ্রের মত পোষাক পরাঁলে, মেথরাঁণীদের মত সব ভারী 
ভারী রূপার কদধ্য অলঙ্কার পরালে এবং তার কাপড়-চোপড়, ত্বর্ণণলঙ্কার 
সৰ খুলে নিয়ে এসে হঠাৎ ভূতের মত চীৎকার কণর যুবতী রমণীর, 
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সৃতদেহকে আক্রমণ কর্পে। আত্মীয়পরিজনেরা ভূতের ভয়ে মৃতদেহ ফেলে 
যার যাঁর প্রাণ নিয়ে পালাল। তখন জল্লাদের। সেই মেয়েটার কপালের 
সিঁদুর তেল-জল ঘ'ষে তুলে ফেলে সমগ্র শরীর জুড়ে রাঁজকন্যার সব অলঙ্কার 
পরিয়ে দিল, রাজকন্যার দাঁমী শাড়ী, দামী ওড়ন। পরিয়ে দিল এবং মৃতের 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে বস্ল। সন্দীর-জল্লাদদ বলতে লাঁগ.ল»--হে সতি- 
লক্ষ্মি জননি, হে পুণ্যবতি সধবা, আজ আমরা তোমার নিষ্পাপ দেহ নীচ 
জাঁত হয়েও স্পর্শ করেছি এবং এখনই এ দেহ অস্ত্রবিদ্ধ ক'রে তারপরে পণুরক্তে 
রপ্রিত কর্ব+ এ অপরাধ ক্ষমা ক'রে! জননি ! একটী জীবন্ত ব্যক্তির প্রাণিরক্ষার 
জন্যই আমরা একাঁজ কচ্ছি, তুমি ক্ষমা করো মা।” এই বলে সেই 
মৃতদেহকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করে সদ্দীর শাণিত কপাণ সেই মৃতদেহের 
বক্ষে বিদ্ধ ক'রে দিল । সঙ্গে সঙ্গে একটা পাঠা কেটে তার রক্ত এ মৃতদেহের 
বক্ষে মুখে খুব বেশী ক'রে এমন ভাঁবে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, যেন কোনও 
প্রকাঁরে মুখ দেখে না চেনা যাঁয়। এর পরে ভল্লাদের! বিষণ্ন মুখে রাজার 
নিকটে গিয়ে নিবেদন কর্প যে, রাজকন্যার মৃত্যু হয়ে গেছে। রাজা জিজ্ঞাসা 
কল্লেন,-ণকি ভাবে তাঁকে হত্যা করেছ ?” সর্দার বল্লে,ণ“মহারাজ, 
আমরা রাঁজকন্যাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম যে, কি ভাবে তিনি মরতে চাঁন? রাঁজ- 
কন্যা বল্লেন, “জল্লাদ, নির্ববাচিত স্বামীর গলায় বরমাল্য অর্পণ করেও যাঁর 
বিবাহ হয় না, এজন্য যাঁর পিতার কুলে কলঙ্ক পড়ে, তার উচিত ম্বহস্তে কপাণ 
বক্ষে বিদ্ধ কবে মরা। কিন্তু আমি আজ বিবাহ হবে ঝলে সমগ্র দিবস 
' উপবাসিনী আছি, এ জন্য কৃপা উপযুক্তরূপে গভীর ক'রে পরিচালন কত্ত 
পার্বব না) সুতরাং তুমিই আঁমাঁর বুকে কপাঁণখাঁন! আমূল বিদ্ধ ক'রে দাঁও।” 
একথা বলেই সর্দার জল্লাদ অশ্রু বিসজ্জন কত্তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
জল্লাদেরাঁও চখে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাঁজা ও রাঁণীর শোঁকের 
সমুদ্র যেন উথ লে উঠ.ল। রাণী কাঁদতে কাদতে বঙ্লেন,-“কোথায় আমার 
সতী লক্গ্মী কন্যার দেহ, আমি একবার জন্মের মতন দেখ. ব।” রাজা 
বৃল্লেন,চিল সভাসদ্গণ, মৃত্যুদণ্ড দানের কালে যাঁকে বিন্দুমাত্র করুণ 
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প্রদর্শন করিনি, এখন তাঁর মৃতদেহের রাঁজোচিত আঁড়ঘ্বরে অন্ত্যেষ্টি 


ক্রিয়া কর্ব।” রাজপুরোহিত বল্লেন,_“মহারাজ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির 
শবদেহ অস্নাত অবস্থায় দাহ কর্তে হয়ঃ এই এ দেশের প্রথা ।” রাজা 


বল্লেন,'তাতে দোষ কি? শত শত মণ ঘ্বতঃ সহম্র সহমত মণ চন্দন 
শ্শাঁনে নেওয়া হল, স্ুপঞ্ডিত ব্রাহ্মণের] এসে নরমেধ যজ্জের মন্ত্রসমূহ 
আবৃত্তি কর্তে লাগলেন এবং সুসজ্জিত চিতার উপরে মৃতদেহ আক্মোহণ 
করান হ'ল। এদিকে প্রকৃত পক্ষে যে লোকদের আঁত্্ীয়াঁটী মারা গেছেন, 
তার। ভূতের ভয়ে এতক্ষণ দুরে থাকৃলেও লোকজন আর আয়োজন" 
আঁড়ম্বর দেখে এসে সাম্নে দাড়াল। একজন বললে ওরে, এ যে আমাদের 
বউদ্দিরই মতদেহ 1 আর একজন বল্লেঃ_"আরে থাম্ঃ। কথ! বলিস্নে, 
নিশ্যয় একটা গোল বেধেছে । দেশের রাঁজা যদি বৌমার মুখাগ্সি করেন, 
তবে তাতে আমাদেরও ক্ষতি নেই, বউমারও ক্ষতি নেই। রাজা-রাজড়ার 
বাপার চ'খে দেখে চুপ. করে থাঁকৃতে হয়, কথা বল্তে নেই। 
কথাটী বলেছ, কি মরেছ 1” মহাঁতেজে অগ্নিদেব আকাশকে স্পর্শ করলেন, 
পু্জীকৃত চন্দন-কাষ্ঠ, চুয়], অগ্ুরু ও হবির সংস্পর্শে চতুদ্দিকে সুগন্ধ 
বিস্তারিত ভ'তে লাগল, আর দিগ.বিদিকে ধ্বনিত-প্রতিধবনিত হ'তে লাগল, 
-“রামনাম সত্য হ্যায় ।” মৃতদেহ দাহের পরে শ্রশান যখন জনহীন হ'ল, 
তখন, যাদের মরা, তাদের একজন একখানা অস্থি কুড়িয়ে নিয়ে গেল 
গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্ত। এদিকে মেথর-পল্লীর মেথরদের যখন মদের 


নেশা! ভেঙ্গেছে, তাঁরা দেখতে পেল যে পরমা সুন্দরী এক কন্যা তাদের 
মধো এসে ঝসে আছে। তার] বল্লে»-“তুমি কে?” রাজকন্যা! বল্ল” 


“আমি এক মেথরের মেয়ে, আমার বাঁপও নেই, মাও নেই, কোথাও 
কোনো অংশ নেই, বিয়েও হয়নি, তাই আমি আশ্রয়ের জন্য 


তোমাদের এখানে এসেছি |” একটী বয়স্কা মেথরাণী বল্লে১-“এসেছ 
বাছ1, ভাল করেছ, আমার একটী ছেলে ছিল, কদিন ধ'রে তার 


কোনো খেঁজ নেই, আমি এক|কিনী থাকি, তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌লে 
১৪ 
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আমার একা-এক। ভাবটা থাঁকবে ন|।” রাজকন্যার একটী আশ্রয় 
মিলে গেল। এই বযস্কা মেথরাণীটী কিন্তু হচ্ছে সেই যোঁগিপুরুষের 
পিসিমা। সে চলে গেছে বলে এই পিসিমা এক! একা প্রতিদিন 
শে্বরাত্রে রাজবাড়ী যায়, আর ময়লা! পরিফ্ষার করে ; ফিরে এসে রাজবাড়ী 
সম্পর্কে কত জানা-অজানা সত্য-মিথ্যা কাহিনী বলে, রাজকন্যা সব 
নীরব হয়ে শোনে । এভাবে প্রায় এক বৎসর যায়। রাজকন্যা 
মেথরাণীর ঘরে থেকে পিসিমাঁর খুব যত্ব করে, মেথর-মেথ রাঁণীর দল 
রাজবাড়ীর পৃজা-পার্বণে কত রংতামাসা দেখতে যায়, এই মেয়েটা 
কুটার ছাড়ে না। এদিকে দুই বৎসর কাঁল চলে গেল। সত্যকারের 
বৈরাগ্য যার আসে, তাঁর অল্প সাধনেই সিদ্ধি লাঁভ ইয়। যোৌগিপুরুষ 
তপস্যা কত্তে কত্তে উপলব্ধি কলেনঃ_-জগতে ব্রহ্ছই একমাত্র সত্য বস্তু, 
ব্রদ্ধ-সন্বন্ধই সত্য সম্বন্ধ, জগতের অপর সকল-কিছু শুধু অনিত্য বস্ত 
এবং লৌকিক আঁচার। যোগিপুরুষ অনুভব কল্লেন, ব্রঙ্গে সর্ব বস্ত 
দর্শন এবং সর্ব বস্ততে ক্রদ্ধদর্শনই হচ্ছে সত্যদর্শন। নিরস্তর ত্রচ্গানন্দ- 
রসাম্বাদনে রত থেকে যদি কেউ মেথরের কাজও করে, তবু সে দ্বৃণ্য নয়, 
অব্রঙ্ধদর্শা গাঁজা অপেক্ষা! ব্রন্ধদর্শী মুচি শ্রেষ্ঠ । যোগিপুরুষ মানবজীবনের 
সত্যঙ্ঞান লাভ ক'রে গৃহে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, কার একটা 
কুমারী মেয়ে পিসিমার খুব সেবা-পরিচর্ধ্ কচ্ছে। ছুর্দিন যেতেই 
যৌগিপুরুষের খেয়াল হ'ল যে, এই মেয়েটী তি? বুঝি সেই রাঁজকন্তাই 
হবে। কিন্তু মনের অন্গমান গোপন রেখে, রাঁজকন্যাকে বল্লেন,-“দেখ, 
বসে বসে খাওয়াত' ভাল নয় আঁমি যে কাঁজকরি, সেকাঁজে তোমার 
সাহায্য করা উচিত। এতদিন পিসিমা কষ্ট ক'রে এক] একা থেটেছেন, 
আর তুমি বসে বসে খেয়েছ, এটা ত” ভাল কথা নয়।” রাজকন্যা 
নতমুখে বল্প,_“আমাঁর ত' এসব নীচ কাজ অভ্যাঁদ নেই” এইব্যক্তি 
যে সেই ব্যক্তি, তাঁত, আঁর রাঁজকনা। জানে না! যোঁগিপুরুষের জটা- 
বন্ধলাঁদি বাহ চিহ্ন কিছুই নেই, তাঁকে যোগিপুকষ বলে. কেউ জাঁনেও 
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না। আমরা শুধু বল্বার সুবিধার জন্ত তাকে যোগিপুরুষ ব্ল্ছি। 
রাজকন্যা! যখন বল্লে,_“মলভাগ মস্তকে বহন করা নীচ কাজ,” যোগি- 
পুরষ তখন তাকে বুঝাতে লাগ লেন/--“দেখ কন্তাঃ এজগতে উচ্চ কাজ 
আর নীচ কাঁজ ঝুলে যে ভেদ দেখান হয়, সেটা নিতান্ত কল্লিত। 
একমাত্র ব্রঙ্গবস্ততে নিত্য কাল নিমগ্ন হয়ে থাঁকাই উচ্চ কাঁজ। জগতের 
অপর সকল কাঁজই নীচ কাজ। ব্রঙ্গতত্বে নিমগ্ন হয়ে যে মাংস-বিক্রয় 
করে, ত্রহ্গরসের অনান্ব!দী পণ্ডিত ক্রান্ধণের চেয়ে সে উচ্চ। ক্রহ্গতত্বে 
নিমগ্ন হ'য়ে যে মল-পরিষ্কার করে, ব্রঙ্গরসে বঞ্চিত ক্ষত্রিয় রাজার চেয়ে 
সে উচ্চ। যে যেমন কুলে দেহ লাভ করেছে, অথবা অবস্থা-বিপর্্যয়ে 
যে যেরূপ স্থানে জীবন যাপন কত্তে বাধ্য হয়েছে, সে তার পক্ষে 
অনুকূল জীবিকা অবলম্বন ক'রে পরকে প্রবঞ্চনা না ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন 
কর্ষে,_এর ভিতরে উচ্চতা বা নীচতার কোনো প্রশ্ব উঠে না কন্যা |” 
্রহ্মজ্জ যোগী মেথররূপে বাইরে প্রতিভাত হ'লেও সহজেই নিজ উপদেশের 
দ্বার রাজকন্যার মনের দ্বিধা দূর ক'রে দিলেন। রাজকন্যা শেষ রাত্রিতে 
উঠে যোঁগিপুরুষের সাথে রাঁজবাঁড়ীর পাইখান! পরিঞারের জন্ত গেল। 
এই না তার পিতৃগৃহ, এ না শুনা যায় তাঁর জননীর দীর্ঘশ্বাস, এই 
গ্ব্ণপুরীতেই না তার জন্ম হয়েছিল, এই পুরীতেই না সে একদিন কত 
নখে জীবন যাঁপন করেছিল, আর এইখানেই আজ সে রাজকন্যা 
পাঁইথানা পরিফ্ষাঁর কর্বার জন্ত এসেছে । যোগিপুরুষ বল্লেন, _“কন্তা, 
কাঁদছ কেন?” রাঁজকন্তা বল্প,_“এইটী আমার পিতৃগৃহ, তাই আমার 
মনে শোঁক উপস্থিত হয়েছে ।” মলের ভাগ মাথায় ক'রে পথ-পধ্যটন কত্তে 
কন্তে যোগিপুরুষ রাজকন্তাকে উপদেশ দিতে লাঁগলেন,--“হে রাঁজকন্তা, ইনি 
পিতা, উনি মাতা, এঁর সঙ্গে সংযুক্ত হলাম, তার কাছ থেকে বিষুক্ত হলাম, 
এই সব কথা চিন্তা ক'রে শোকাঁকুল হয় অজ্ঞানেরা। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি 
জানেন, সংসারে কারে! সঙ্গেই কারো সম্বন্ধ নিত্য নয়, একমাত্র নিত্য সম্বন্ধ 
পরব্রঙ্গের সাথে । সেই সত্য সম্বন্ধকে যিনি জানেন, তিনি কোনো শোকেই 
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অভিভূত হন না।” এই ভাবে রোজই রাঁজকন্া' যোগিপুরুষের সাথে 
মেথরের কাজ কত্তে যায় এবং যেতে ও আস্তে অবিরাম তত্বোপদেশ শোনে । 
একদিন যৌগিপুরুষ বল্লেন, “রাজকন্তা, তামার এখন বিবাহ করা ডাঁচত।” 
রাজকন্তা বল্লে,_-"বিবাহ কি ক'রে হবে, কার সঙ্গেই বা হবে?” যোগিপুরুষ 
বল্লেন, “কেন, আমার সঙ্গে ৮” রাঁজকন্ত! বল্লে,--“অসম্ভব 1” যোগিপুৰষ 
বল্লেন -“কেন অসম্ভব?” রাঁজকন্তা (বল্ে»-”আমি এক যোগিপুরুষের 
গলায় বরমাঁল্য অর্পণ করেছিলাম, তিনি বিবাহে সন্দত হয়েও বিবাহ লগ্নের 
কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কৌশলে পলায়ন করেন। আমি দিবারাত্রি তাকেই 
আমার স্বামী বলে ধ্যান কচ্ছি। এই কারণে আমি আর কাউকে বিবাহ 
কত্তে পার্ব না1” যোগিপুরুষ বল্লেন,-“আচ্ছা, সেই যোঁগিপুরুষকে যর্দি 
পাও?” রাঁজকন্ঠ! বল্পে১-“তবে আমি বিয়ে কর্ব।” যোগিপুরুষ হাসতে 
হাসতে বল্লেন,-“তবে আমাকেই বিয়ে কত্তে হবে!” রাঁজকন্তা বললে, 
পকি রকম?” যোগিপুরুষ বল্লেন,_-“মাঁনে, আমিই সেই যোগিপুরুষ, তোমার 
পিতামাতার মুখের কথা শুনে, যোগী সেজে গিয়ে আমিই সেখানে 
বসেছিলাম, আমারই গলায় তুমি বরমাঁল্য দিয়েছিলে ।" রাজকন্যা সুম্তিতের 
মত ফঁড়িয়ে রইল। যোঁগিপুরুষ বল্লেন,_'অবাক্‌ হয়ে যেয়ো! না, ঘরে চল।” 
গৃছে গিয়ে যৌগিপুরুষ স্নান ক'রে সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে কৃত্রিম জটা-বন্ধলাঁদি 
পরিধান করেই ধ্যানে বন্লেন। রাঁজকন্তা দেখেই চিনতে পার্ল যে, এই 
সেই ব্যক্তি। রাজকন্যা! অবলুন্িত হ'য়ে তার চরণে প+ড়ে বল্তে লাঁগ.ল»_“হে 
আমার জীবন-প্রভু, তুমি যৌগীই হও, আর মেথরই হ9, আমার পক্ষে 
তুমিই জীবনারাঁধ্য প্রিয়তম ।” এবার আর যোগীর কপট ধ্যাঁন নয়। 
গভীর-ধাঁন-নিমগ্ন যোগিপুরুষের ধ্যান বু কাল পরে ভঙ্গ হ'লে তিনি 
বগ্গেন,_-“হে রাজকন্যা, শুভলগ্র উপস্থিত, এস আমাদের বিবাহ হোঁক।” 
মেথরদের পুরোহিতকে ডাঁকা হ'ল, মেখরদের কুলপ্রথা "মন্ুসারে বিবাঁহ্‌ 
হ'ল, তারপরে বরকন্য! চন্গেন পান্ীতে চ'ড়ে রাজদর্শন কত্তে। মেথরদের 
ঢোলক-বাগ্থ বাঁজতে লাগল, আর বর ও কনের ছুই খানা পাস্কী এসে 
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রাজকন্যা-বিবাহকারী মেথরের গল্প ২১৩ 


পাজপ্রাসাদের ঘায়ে দীড়াল। রাজা তার সভা থেকে হৃষ্কার ছেড়ে 
সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কর্লেন,_-“কে হে এই দুঃসাহসী ব্যক্তি, যে রাজপ্রাসাদে 
দুয়ারে এসে ঢোলক বাঞ্জাতে সাহস পায় ?” সেনাপতি বল্েন,--“মহারাজ, 
মেথরদের একটী বর এবং এবটী কনে বিবাহের পরে রাঁজা-রাণীর দর্শনের 
জন্ত পান্ধীতে চড়ে এসেছে ।” রাজা বললেনঃ_“কি! এতবড় সাহস যে, 
পাল্কীতে চড়ে রাজবাড়ীতে আসে 1” এরমধ্যে বর আর কনে রাঁজ-সভাতে 
ঢুকে পড়েছেন। বর বল্লেন”_“মহারাঁজ, বিবাহের পরে মাতৃ-পিত চরণ- 
বন্দনা! আমাদের কুলের প্রথা । এই জন্তে চরণ-বন্ধনা কতে এসেছি।” 
রাজা বল্লেন,--প্মাতৃ-পিতৃ-চরণ বন্দনা ! এর মানে?” এদিকে এ সব কাহিনী 
অন্তঃপুরে বসে শুনে মহারাণীও তাঁমসাট! দেখবার জন্ত রাঁজসভাতে 
ত্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাঁজার বামপার্খে এসে বসেছেন। বর বল্েন,-হযা 
মহারাজ, আপনারা আমাদের মাতাপিতা ।” এই কথা ব'লেই উভয়েই 
প্রথমে মহারাণীকে প্রণাম ক'রে পরে রাজাকে প্রণাম কল্পেন। আগে 
কেন মহাঁরাণীকে প্রণাম করা হ'ল রাঁজ-পুরোহিত এই প্রশ্ন কর্পেনি। বর 
ৰল্লেন,_“হে পপণ্তিত-শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীর মাতাই স্বামীর মাতা, স্ত্রীর পিতাই স্বামীর 
পিতা । স্বামী এবং স্ত্রী অভেদ বলে এই সিদ্ধান্ত সজ্জনগণ মধ্যে প্রতিচিত 
রয়েছে । তদুপরি মাতা গভধারণ-পোঁধণাৎ পিতার চেয়ে গরীয়সী। এই 
কারণেই প্রথমে আমরা জননীকে প্রণাম করেছি। পূজনীয়া৷ মহারাণী 
আমার স্ীর গভধাঁরিণী জননী |” এই কথা বলেই বর কনের মাথার 
ঘোম্টা নিজ হাঁতে টেনে খুলে দিলেন এবং নিজে বরের বেশ পরিত্যাগ 
করে ধোঁগিপুরুষের জটা-বন্ধল ধাঁরণ কর্লেন। সভাস্থলে যেন বজপাত হ'ল। 
যেন ইন্দ্রজাল-বিদ্যার খেলা চলেছে। বিস্ময়ের বেগ একটু প্রশমিত 
হলে রাঁজা জল্লীদের সর্দারকে ডাক্‌লেন। বল্লেন, “সর্দার, তুমি না 
বলেছিলে, আমার কন্য। নিহত হয়েছে ? সর্দার যুক্তকরে প্রণাম ক'রে 
বল্লে,-“হে মহারাজ, একদিন হয় ত' এই রাজকন্যার জীবিত থাকার 
প্রয়োজন অন্ুতৃত্ত হবে, এই কথ! ভেবে সেদিন আমরা রাঁজকন্তাকে অন্যত্র রেখে 
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২১৪ অখগ্ু-সংহিত! [ ৯ম খণ্ড 


অপর মৃতদেহে রক্ত ছড়িয়ে কপাঁণ বিদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম | মহারাজ! 
আপনারা ছিলেন শোঁকাচ্ছন্ন, এজন্ঠ কিছু বুঝতে পাঁরেন নি।” সঙ্গে সঙ্গে 
রাজা ও রাণীর ছুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগল। রাজা 
বল্লেন,- “কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে, একি হোয়ালী?” বর বল্লেন” 
“মহারাজ, আমি আপনার বাড়ীর যেথর। শেষ রাত্রে শুন্লাম, আপনি 
এবং মহারাণী বলাবলি কচ্ছেন ষে, প্রাতে রাজগ্রাসাদের বাইরে গিয়ে প্রথমে 
মার মুখদর্শন ঝবুবেন, তাঁকেই কন্ঠা-সম্প্রদান কর্ধেন। আমি যোগী সেজে 
বসে রইলাম আর আপনার! গিয়ে আমায় আদর-আপ্যায়ন সুরু ক'রে 
দিলেন । বিবাছের লগ্র হবার কয়েক ঘণ্টা আগে আমার প্রাণে বৈরাগ্য 
এল । মনে হ'ল, যৌগীর বেশ ধারণের ফলেই যদি এত, তবে প্রকৃত যোগী হ'তে 
পার্লে নাজানি কি হবে। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় ছুটে পালালাম এবং 
হুদুর এক প্রাস্তরের পার্্বস্তী গোপন এক গুহায় বসে পূর্ণ ছুই বৎসরকাল 
্রশ্চিস্তা ক'রে কাটালাম । হঠাৎ আমার অক্ুুভবে এল, নিখিল জগতে ব্রহ্মই 
একমাত্র সত্য, আর সব অলীক কল্পনা । ব্রহ্ধানন্দ রসাম্বাদন কতে কত 
সংসার ও সন্যাস আমার নিকট সমান ব'লে প্রতিভাত হতে লাগল। আমি 
ভাবলাম, অন্তরে যদি থাকি যোগস্থ, তাহ'লে বাইরে আমি মলভাগ্ড মস্তরকে 
বহন ক'রে বেড়ালেও আমার ক্রক্ষানন্দ-রসাম্বাদনের কোনও ক্রুটী হবে না। 
এই ভেবে গৃছে ফিরে এসে দেখি, রাঁজকন্তা আমারই বৃদ্ধা পিসীমার সেবা 
কচ্ছেন। রাঁজকন্তার মুখে শুনলাম, সেই যে তিনি যোগিপুরুষের গলদেশে 
মাল্যার্পণ করেছিলেন, তারপর থেকে আর ক্ষণকালের জন্যও পুরুষাস্তরে 
স্নকে নিক্ষেপ করেন নি। তখন আমি আমার প্রকৃত পরিচয় তাকে প্রদান 
কর্লাম এবং তারই সম্মতি নিয়ে মেথরদের কুলপ্রথানুযায়ী তাঁকে বিবাহ 
কল্পণম+ _কারণ, শাস্ত্েই কথিত আছে যে, ত্রিকাঁলদশা যোগীশ্বর মহাদেবের 
তুল্যও যদি কেউ হয়, তবু তার উচিত নয়, লৌকিক সদাঁচারকে লঙ্ঘন কর!।” 
রাঁজকুল-পুরোহিত বল্লেন,_“হে যোগিবর, আমরা স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি যে, 
মেথর-কুলে আপনার জন্ম হ'লেও আপনি তগন্তার ছারা ব্রক্মজ্ঞ ব্রাঙ্গণ হয়েছেন । 
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পুরাকাঁলে কবস খষি শৃজ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেও তপন্যার বলে ব্রাঙ্গণ 
হয়েছিলেন, জাবাল খষি অজ্ঞাত-কুল-জাত হ/য়েও বেদজ্ঞ ব্রহ্ধধি হয়েছিলেন, 
মাতঙ্গ খষি চণ্ডাল-কুলোভ্ভব হয়েও চতুর্ববর্ণের পুজ্য হয়েছিলেন, আর তপস্তার 
বলে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাঙ্মণ হওয়ার ইতিহাস ত” তভৃবন-বিদিত | 
তপন্থযার প্রভাবে একই দেহের জাতান্তর লাভ ভারতীয় আধ্য-সমাঁজে নৃতন 
নয় । আপনি মেথরকুলে জন্মগ্রহণ ক*রেও ব্রঙ্গজ্ঞ ত্রাঙ্গণ হয়েছেন । অতএৰ হে 
যোৌগিপুরুষ, আপনার বিবাঁহ মেথরদের কুল প্রথানুযাঁয়ী হওয়া সঙ্গত হয় নাই। 
ব্রাহ্মণদের প্রথা নুযাঁয়ী পুনরায় বিবাহ সম্পাদিত হওয়া] দরকার |” বর বলেনঃ 
“আপনাদের যদ্দি তাই আদেশ হ'য়ে থাকে, তবে এতে আমার আপত্তির কিনতু 
নেই।” রাঁজাঁ জান্থ পেতে ব'সে যুক্ত করে বলতে লাগ লেন,_“হে যোগিপুরুষ, 
তুমি আজ আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করেছ। আমি ক্ষত্রিয় হয়েও এতদিনে 
্রান্গণত্তবের পথে এককণা অগ্রসর হ'তে পার্লাম না, আর তুমি মেথরের ঘরে 
জন্মেও সামান্ একট] কাঁরণকে উপলক্ষ ক'রে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান অজ্জনে সমর্থ 
হয়েছ। জাঁতিভেদাদি প্রথ! এক জাতিকে চিরকাল ছোঁট- ক'রে রাখার জন্তু 
হৃষ্ট দয় নাই, নিজ নিজ কৌলিক জীবিকা নিশ্চিত ও স্থির রাখবার জন্তুই 
জাতিভেদ প্রথ1 এবং যাঁতে নিয়্তর জাতি উচ্চতর শ্রেণীতে নিজ তাাগ, তপস্যা, 
বিগ্ভ। ও সদাচারের বলে উন্নীত হ'তে পারে, তাঁর ক্রমবিধানের জন্তই জাঁতিভেদ। 
তুমি জাতিভেদের উদ্দেশ্তকে সার্থক করেছ এবং নিজ পুণ্যবলে আজ ত্রাক্ষণন্ব 
অজ্জন করেছ। আর ধিক আমাকে, আমি এখনও রাঁজ্যম্ুখে প্রমত্ত হয়ে 
আছি। হে যোগিপুরুষ, এই নাও আমার রাজত্ব, এই সিংহাসনে বঝুসে 
তুমিই রাজ্য পালন কর, আমি তপশ্যার জন্গ বনে চল্লাম 1” বর 
বর্লেন,-মভারাজ! আমি যদি ক্রাঙ্গণত্ব লাভ ক'রে থাকি, তবে 
আঁর সিংহাসনে বস্ব কেন? নৈমিষারণ্যের পাঁদপচ্ছাঁয়া আমারই না 
আমৃত্যু তপস্তার জন্ত সৃষ্ট হয়েছে! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন, 
আমরা তপোবনে গিয়ে তপস্তা ক'রে জগতের কল্যাণ সাধন 
কর্ষব |” 
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গল্পটা শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,-কেমন হে রামশক্কর, গল্প না 
শুনতে চেয়েছিলে? 

শ্রীযুক্ত রামশন্কর মিশ্র বলিলেন,_এ যে সত্য ঘটনার চেয়েও উপদেশ" 
পূর্ণ কাহিনী! 


পুপুন কী 
২রা কাঁন্তিকঃ ১৩৩৯ 
প্রাতঃকাঁলীন স্গান-ধ্যানাদির পর শ্রীন্টবাবা কতকগুলি স্থানে পত্র লিখিতে 
বদিলেন | 
জল্স-জল্সাম্ভরের সাধনার ধন 

কিশোরগঞ্জ-€ দয়মনসিংহ )-নিবাপী জনৈক ভক্তকে লিখিলেন_ 

“জন্মে জন্মে থে অমুতময় অথগুনাম তোমরা সাধিয়া, এই জন্মে 
ভাঁহাই পাইয়াছ। এই নামেরই মহিমা শিম্নতর জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ জন্ম 
সনুধ্যত্বে তোমাঁদিগকে উপনীত করিয়াছে । নামই তোমাদিগকে পুতর 
দেব-জন্ম গ্রদান করিবে ।” 

জীবন তার লীলা-বিকাশ; কন্ম অমরভার অন্ডিষান 

ভবানীপুর-( কলিকাতা )নিবাণী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা 
লিখিলেন; . 

“নামের অমৃতরদে জীবন যৌবন ডূবাইয! দাও। স্বার্থবুদ্ধি এবং পক্কিল 
লালপাকে নামের পরশ-মণি স্পর্শে দিব্সীভূত করিয়া লও। জীবন হউক 
পরমাজ্মীর পবিন্র লীলার অত্যাশ্চধ্য এক বিকাশ, কর্ম হউক বন্ধনহীন 
মরত্বের অভিযান 1” 


নাস ভুলি শুন 


কাঁলীঘাট-€ কলিকাঁতি। )নিবাঁসিনী জনৈকা মহিলা ভক্তকে শী্রীবাবা 
লিখিলেন,-- 
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সংসারাশ্রমী হও, সংসারী হইও না ২১৭ 


“ভগবানের প্রেমমাঁথা মধুময় নাম নিমেষের জন্তও তুলিও না। নাম 
ভুলিয়া থাক বলিয়াই সংসারের বিপদে মুহমান হও। তাঁর নামের 
দ্রিব্যালোকে যার স্বৃতিপথ আলোকিত, সুখছুঃখ শুভাশুভ তাহাকে বিচলিত 
করিতে পাঁরে ন11” 


নাস সল্ল-ব্যথা-ভারাী 


ত্রিপুরা-হায়দ্রাবাদের জনৈকা মহিল1 ভক্তকে শ্রীঞ্রীবাবা লিখিলেন,_- 

“সংসারের সহস্র ছুঃখ-ত1পে যখন বড়ই জর্জরিত হইবে, তখন ভগবানের 
মঙ্গলমধুময় অমুতমাথা নাম ম্মরণ করিও। নাম তোমার সকল ব্যথা 
হরণ করিবে ।” 


সংসারাশ্রমী হও, সংসারী হইও ন! 
ত্রিপুরা-আকুবপুর নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,_ 
“তুমি বৃথা চিন্তা করতেছে। এমন কোনও বিপদ তোমার আসিতেছেনা, 

যাহার আতঙ্কে একেবারে মৃহমাঁন তইয়া পড়িতে হইবে। যুবতী ভ্াধ্যার 
পাঁণিগ্রহণ করিয়! যুবক স্বামীকে সাধারণতঃ যে সকল মনোধারার সম্মুখীন 
হইতে হয়, তোমার বিপদ ততটুকুই । সাধনের বলে তুমি এই বিদ্ব বিদুরিত 
করিতে সমর্থ হইবে। নাঁমে গভীর অভিনিবেশ দাঁও,-যৌবনের তাঁরল্য 
তোমার পক্ষে বালকের সারল্যে পরিণত হইবে। 

“তরুণী-সংস্পর্শে বাস করিবে, চিত্তবিকার আসিবে না, এমন ঘটন। 
সাধারণ প্রকৃতির বাহিরে । যতক্ষণ তুমি সাধারণ প্রকৃতির দাঁস, ততক্ষণই 
তামার পক্ষে যুবতী-স্ত্রী-সান্রিধ্য বিপদের কাঁরণ। কিন্ত সাধন-রলে নিত 
প্রকৃতিকে লাভ কর, স্বাখি-স্ত্রীতে মিলিয়া নিত্যানন্বমময় ধামে বাস কর। 

“সহম্ন চাঞ্চল্য ও অধীরতাঁর মধ্য দিয়াই জীবন গড়িয়া চল। পসহ্‌- 
ধন্দিণীর মৃত্তিতে তোমার পরমারাধ্যের মু্িটা চিন্তা করিও,__ইহাই ক্রমে 
শত অসাকল্যের মধ্য দিয়া স্থিতগ্রজ্ঞত1 প্রতিষ্ঠিত করিবে। দেহের প্রতি 
দেহের আকর্ষণ ত" থাকিবেই,_জগতের একটী পরমাণুও অপর পরমাণু 
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২১৮ অখণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


হইতে এই আকর্ষণের দাঁবী এড়াটয্লা চলিতে পাঁরে 'না। কিন্তু মনকে 
দেহাতীত পরব্রন্ব-সতায় ডুবাইয়া রাঁখিলে দেহধর্দের মধ্য দিয়াও দিব্যজ্যোতিরই 
বিকাশ ঘটিতে থাকে । অথবা অন্ত ভাষায়, পরমাত্মচিস্তা দেহকে বিদেহ- 
তত্বে পরিণত করিয়া লৌকিক আকর্ষণকে অসম্ভব করিয়া তোলে । 

“আশ্রম তোমার সংসারীর, কিন্তু তাই বলিয়! তুমি কেন সংসারীই 
রহিয়৷ যাইবে? স্ত্রীকে বুকে ধরিয়াও তুমি প্রাণময় প্রভুর পবিত্র সঙ্গের 
স্পর্শ ধ্যানযোগে আস্বাদন কর। দেখিও, রিপুকুল স্তব্ধ হুইয়া! যোঞন 
দুরে দীড়াইয়! রহিবে, তাহাদের শস্তসঙ্ক,ল উদ্যত বাহু পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
হইয়া পড়িবে ।” 

নারীর জীবতনর ০শ্রষ্ঠতা তকাথাক় ? 

উক্ত ভক্তের পত্বীকে শ্রীঞ্রীবাব! লিখিলেন,__ 

“সন্্যাসীর শিষ্য হইতে তোমার বড়ই আপত্তি ছিল। কারণ 
বোঁধ হয়, সক্সযাসীরা ভোগ-বিমুখ। কিন্তু আমি বলি, সন্ন্সীরাই যথার্থ 
ভোগী, কারণ তাহারা নিকুষ্ট ভোগ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ভোগের 
অনুমরণ করে। যে-স্থখ অনিত্য, তাহ! পরিহার করিয়া নিত্যস্খ লাভের 
জন্গই ত ম। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। 

"অবশ্য আমি বলিতেছি না যে, তোমর! সবাই সংসার ছাড়িয়া আমার 
মত পরিব্রাজক সাঁজ। পরস্ত, সংসারের মধ্যে থাঁকিয়াই তোমরা প্রমা- 
নন্দ-সম্ভোগ কর। তোমাদের গর্ভেই যুগে যুগে জন্মিতে চাই; তাঁই 
আমি চাই, তোমরা সতা সত্য গর্ভধারিণী হইবার যোগ্যতা অজ্জন 
কর । 

প্রেহমন যাঁর পবিত্র নয়” তার গর্ভে জগৎপাবন মহাঁপুরুষেরা 
আবিভূতি হন না। অপবিত্র গর্ভের অত্যুত্কট পৃতিগন্ধ তাহাদের 
ধ্যানস্থ চিত্বকেও প্রপীড়িত করে। তাই তীহারা দূরে সরিয়া দীড়ান 
এবং অপবিভ্রাত্মা্িগের জন্তই অনুপযুক্ত গর্ভের প্রবেশ-পথ ছাঁড়িয়! দেন। 

"ইচ্ছা করিলেই তোমার জঠরকে তুমি যীশু, বুদ্ধ, শঙ্করের সায়, 
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দাম্পত্য সংযমের কৌশল ২১৯ 


নানক, চৈতন্ত, রামকৃষ্ণের ন্তার। শিবাঁজী, প্রতাপ, গোবিন্দের স্তায 
মহামানবের জন্য রাখিতে পার। আবার ইচ্ছা করিলেই তুমি একপাল 
শৃকর-ছানার জন্মদাত্রী হইস্সা আমৃত্যু ঝিষ্টা-মৃত্রে ডূবিয়া থাকিতে পার। 
কোনটীততে তোমার শ্রীধ, তাহা নিজে বুঝিয়া বিচার কর। প্রথমোক্ত 
পথেই আমি তোমাদ্িগকে পরিচালিত করিতে চাহি। এজন্যই বুঝি ম! 
তোমরা তাঁমাকে ভর পাঁও? 

“ভয় পাঁও খামাথা। মানুষের মত মানুষ প্রসব করার মধ্যেই ত” 
নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠতা। ছাঁগপালের জননীর জন্ত জগতে কোথাও 
পূজীর অধ্য সজ্জিত নাই। কিন্তু মা, সংযম ছাড়া, ব্রহ্গচর্ধ্য ছাড়া, 
ইন্ড্রিয়নিচয়ের উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন ছাড়া এজগতে কেহ কখনও 
মানুষের মত মান্ুত্ব গর্ভেও ধরে নাই, প্রসবও করে নাই।” 

দাম্পত্য সংষনের ০কীশল 

রহ্মিপুর আশ্রমের নিকটবর্তী কোনও এক গ্রামনিবাসী ভনৈক 
ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,- 

“তিন বৎসরব্যাপী সম্যক্‌ ব্রহ্গচর্য্য পালনের যে মহাত্রত গ্রহণ করি- 
যাছ, এই ব্রতের মর্যাদা রক্ষার জন্ত তোমরা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে 
যথাসাধ্য সতর্ক ও যত্বুপরায়ণ থাঁকিও। এই সংঘম তোমাঁদিগকে মহত্তর 
কর্তব্যপালনের যোগ্যতা প্রদান করিবে । 

“কোনও কোনও স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে দুই 
চারিজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির সভিত আলাপ হইয়া থাঁকে, যাহার] ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে নিতান্ত অমূলক ভ্রাস্তিবশতঃ দাম্পত্য জীবনের ক্রদ্গা্য্য সন্ধে 
দারুণ বিরোধি-ভাঁবাঁপন্ন | ইহাদের বিশ্বাস, ব্রহ্ষচরধ্য অল্লায়ুতা বিধান 
করে এবং দাম্পত্য জীবন হইতে প্রীতি, নেহ, সহানুভূতি প্রভৃতি 
কোমল বৃত্তিকে নির্বাসিত করে । আমি ব্জকণ্ে এই দুই ভ্রান্ত মিথ্যার 
প্রতিবাদ করিতেছি । শ্রীরামচন্দ্র চতুদ্দিশ বর্ষ বনবাসকালে সীতাদেবীর্‌ 
সহিত কোনও প্রকার দৈহিক ব্যবহীরে লিপ্ত হন নাই,_ইহা কি তাহা- 
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২২০ অখপ্ত-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দের স্েহ, প্রীতি, সহান্থৃভৃতি নষ্ট করিয়াছিল ? তোমরা নিজ নিজ 
জীবনের তপঃপৃত আচরণের ছারা কাঁধ্যতঃ এই সকল মিথ্যা ধারণাকে 
ভম্মীভূত কর। সাধনে রুচির অভাঁবই একদল বুদ্ধিমান লোককে ব্রঙ্গচ্য্ে 
অনাস্থাবাঁন করিয়াছে। কিন্তু সাধনের দ্বারা বে কোঁণও ব্যক্তি ব্রঙ্গ- 
চর্যের সম্ভাব্যতা, ইহার উপঝোগিতা, ইহাঁর সার্থকতা ও ইহার বহুমুখ 
প্রভাব ছুই চারি মাসেই বুঝিতে সমর্থ হয়। দেশে সাধকের অভাব, 
তাই প্ররুত ব্রহ্গচারীরও অভাব । 

“শুধু স্কল্পের দ্বার! ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ত্রহ্ধনামের চরণতলে 
নিজেকে সম্যক সমর্পণের মধ্য দিয়াই ব্রহ্গচ্য্য আসে। ব্রক্ষসাঁধনায় নিজেকে 
বিকাইয়া৷ দাও, ইহার মধ্য দিয়াই ব্রন্মচর্য্য জাগ্রত হইবে। 

“তোমার পত্তীকে তুমি নিয়ত পরমাত্মারই প্রতিমা বলিয়া জান, 
রক্তমাংসের ঢেলা বলিয়া জ্ঞান করিও ন।। খড় ও মাটি দিয়া তৈরী 
কর! পুত্তলিকাকে এতকাল যে শ্রদ্ধা যে পূজা নিবেদন করিয়া আসি- 
মাছ, তাহার সহম্্রগুণ শ্রদ্ধা পুজা স্বকীয় পত্বীর মানবী তনুর প্রতি 
অর্পণের মনোভাব অঞ্জন কর। তোমার স্ত্রীও তোমাকে পরমাত্মীরই 
বিগ্রহ বলিয়! ধ্যান করুক। একজন আর একজনকে নিয়ত প্রণবের 
ছারা পরিবেষ্টিতরূপে দশন কর। একজন অপরের চথে মুখে বুকে 
'অবিশ্রান্ত কল্পনার বলে অবিরত ভগবানের নামই অঙ্কিত করিতে থাক, 
বিছ্যুদুজ্জল' পবিভ্র ওক্কার তোমাদের নেত্রছয়ের উপরে উপনেত্রের স্তায় 
বিরাজ করুক। ইহাই সংযম-প্রতিষ্ঠার অমোঁঘ কৌশল ।৮ 

ভোোগচলালুপত। দমঢনর ০কীশলসমূহ 
ব্রাহ্মণবাঁড়িয়।-( ত্রিপুরা )-নিবাঁপী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রাবাঁবা লিখিলেন,__ 

“মঘ্ঘপাঁন করিতে করিতে একদিন আপনিই পানাসক্তি কমিয়! 
যাইবে, এইরূপ যুক্তি বড় বিপজ্জনক | কোনো কোনে! মগ্কপ যে এরূপ 
যুক্তির আশ্রয় লয় না, তাহা নহে। কিন্ত পরিণামে তাহাদের মদ্পান 
পরিত্যাগ করা আর হইয়া উঠে না। তোমার ল্লীহা কাটিতে পারে, 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


মাতৃখণ ২২১ 


তোমার যকৃৎ পাঁকিতে পারে, কিন্তু পাঁন করিতে করিতে পানাসক্তি 
কিছুতেই দূর হইতে পারে না। পানাসক্তি দূর করিবার পন্থা অন্রূপ। 
মদ্যপানের কুফল চিস্তা দ্বারা পানাসক্তি কিঞ্চিৎ কমিয়! থাকে । মদ্যপ- 
দের সংসর্গ পরিত্যাগের দ্বারাও পানাঁসক্তি হ্রাসের সাহ্বাঁধা হয়। যেখাঁনে 
মদ্যপানের সুখ্যাতি কীন্তিত হয়, এমন স্থান হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা 
দ্বারাও পাঁনাভ্যাস বজ্জনে সাহায্য হয়। গীত মদ্যের পরিমাণ কঠোর 
সন্কল্পের বলে ক্রমশঃ কমাইয়। আনিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারাও এই 
বিষয়ে কতক উপকার পাওয়া যায়। স্ুরাঁপান যতই জঘন্ত কাধ্য হউক, 
এক লক্ষ বার নাম জপ না করিয়া এক আউন্স মদ্যও পান করিৰ 
না, এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠার দ্বারাও বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে । পরি- 
শেষে প্রাণ যাউক, ক্ষতি নাই, তথাপি মদ্য স্পর্শ করিব না বা ইহার 
নাম মুখে আনিব না, এইরূপ দৃঢ়তার দ্বারা মদ্যপাঁনাসক্তি বিজিত হয়। 
কিন্তু মদ্যপানের অপেক্ষা অধিকতর মাদক কোনও নেশার আসক্ত হইতে 
পাঁরিলে, স্ুরাঁপানের প্রবৃত্তি সমূলে নাঁশ পায়। আমি ইন্দ্রিযিনুখ-সেবার 
বিষদ্নে কছিতে গিয়া! তোমার নিকটে সুরাঁপানাসক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইলাম । 
নামের রসে মজিতে চেষ্টা কর, কামের রস আপা শু হইয়া! যাইবে। 
নামে যে মজে, কামে তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না।” 
মাতৃঙ্খণ | 

মেদিনীপুর-নিবাপী জনৈক লোঁকহিতব্রত ভদ্রলোককে শ্শ্রীবাব! 
লিখিলেনঃ__ 

“মহিলা-সমাজের উন্নতির জন্ত তুমি যে প্রতিনিয়ত কোনও না 
কোনও একটী পরিকল্পনা লইয়া নিজের মনকে ও অর্থকে নিয়োজিত 
রাখিতেছ, ইহা দর্শনে আমি আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচীনকালে পিতৃ্খণ, 
ঝধিখণ প্রভৃতি খণই পরিশোধের কথ! উপদিষ্ট হইয়াছিল। মাতৃখণ 
শোঁধের কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে মাঁভৃধণ 
পরিশোধের জন্তও আপ্রাণ অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।” 
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২২৭ অখগ্ত-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


দের সহ, প্রীতি, সহাশ্গভৃতি নষ্ট করিয়াছিল? তোমরা নিজ নিজ 
জীবনের ৬গঃপৃত আচরণের দ্বারা কাঁধ্যতঃ এই সকল মিথ্যা ধারণাকে 
ভম্মীভূত কর। সাধনে রুচির অভাবই একদল বুদ্ধিমান লোককে ব্রঙ্গচর্ধ্যে 
অনাস্থাবান করিয়াছে। কিন্তু সাধনের দ্বারা বে কোনও ব্যক্তি ত্র্গ- 
চধ্যের সম্ভাব্যতা, ইহার উপধোগিতা, ইহার সার্কতা ও ইহার বহুমুখ 
প্রভাব ছুই চারি মাসেই বুঝিতে সমর্থ হয়। দেশে সাধকের অভাৰ, 
তাই প্ররুত ব্রহ্ষচারীরও অভাব । 

“শুধু সঙ্কল্পের দ্বার! ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্টিত হয় না। ব্রন্ষনামের চরণতলে 
নিজেকে সম্যক সমর্পণের মধ্য দিয়াই ব্র্দচর্য্য আসে । ব্রক্ষসাধনায় নিজেকে 
বিকাইয়া দাঁও, ইহার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মচর্ধ্য জাগ্রত হইবে। ্‌ 

“তোমার পত্বীকে তুমি নিয়ত পরমাত্রারই প্রতিমা বলিয়া জাম, 
রক্তমাংসের ঢেলা বলিয়া] জ্ঞান করিও না| খড় ও মাটি দিয়া তৈরী 
কর]! পুত্তলিকাঁকে এতকাঁল যে শ্রদ্ধা যে পুজা নিবেদন করিয়া আসি- 
য়াছ, তাহার সহজ্্গুণ শ্রদ্ধা পুজা স্বকীয় পত্বীর মানবী তনুর প্রতি 
অর্পণের মনোভাব অঞ্জন কর। তোমার স্ত্রীও তোমীকে পরমাতআ্মারই 
বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করুক। একজন আর একজনকে নিয়ত প্রণবের 
ছারা পরিবেষ্ঠিতরূপে দর্শন কর। একজন অপরের চখে মুখে বুকে 
অবিশ্রাস্ত কল্পনার বলে আবিরত ভগবানের নামই অঙ্কিত করিতে থাঁক, 
বিদ্যুদুজ্জল' পবিত্র ওষ্কার তোমাদের নেত্রদ্বয়ের উপরে উপনেত্রের স্তায় 
বিরাজ করুক। ইহাই সংষশ্ণ-প্রতিষ্ঠার অমোঘ কৌশল ।” 

০ভাগচ্ুলালুপতা। দমঢনর তৌমশলসমূহ 
্রাঙ্মণবাঁড়িয়া-( ত্রিপুরা )-নিবাপী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাঁবা লিখিলেন,_- 

“মছ্পাঁন করিতে করিতে একদিন আপনিই পানাঁসক্তি কমিয়া 
যাইবে, এইরূপ যুক্তি বড় বিপজ্জনক । কোনো কোনো মগ্ধপ ষে এবূপ 
যুক্তির আশ্রয় লয় না, তাহা নহে। কিন্তু পরিণামে তাহাদের মদ্চপান 
পরিত্যাগ করা আর হইয়া উঠে না। তোমার ল্লীহ। কাঁটিতে পারে, 
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মাতৃণ ২২১ 


তোমার যকৎ পাকিতে পারে, কিন্তু পান করিতে করিতে পানাসক্জি 
কিছুতেই দূর হইতে পারে না। পানাসক্তি দূর করিবার গন্থা অন্ুরূপ | 
মদ্যপানের কুফল চিজ দ্বারা পাঁনাসক্তি কিঞ্চিৎ কমিয়া থাকে । মদ্যপ- 
দের সংসর্গ পরিত্যাগের দ্বরাও পানাসক্তি হাসের সাহাধা হয়। যেখানে 
মদ্যপানের সুখ্যাতি কী্ডিত হয়, এমন স্থান হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা 
দ্বারাও পাঁনাভ্যাস বজ্জনে সাহাধ্য হয়। গীত মদ্যের পরিমাণ কঠোর 
সঙ্কল্লের বলে ক্রমশঃ কমাঁইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারাও এই 
বিষয়ে কতক উপকার পাওয়া যায়। সুরাপান যতই জঘন্ত কাধ্য হউক, 
এক লক্ষ বার নাম জপ না করিয়া এক আউন্স মদ্যও পান করিৰ 
না, এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠার দ্বারাও বিশেষ সহাঁয়ত। হইয়া থাকে । পরি- 
শেষে প্রাণ যাউক, ক্ষতি নাই, তথাপি মদ্য স্পর্শ করিব না বা ইহার 
নাম মুখে আনিব না, এইরূপ দৃঢ়তার দ্বারা মদ্যপানাঁসক্তি বিজিত হয়। 
কিন্ত মদ্যপানের অপেক্ষা অধিকতর মাদক কোনও নেশার আসক্ত হইতে 
পারিলে, সুরাপাঁনের প্রবৃত্তি সমূলে নাঁশ পাঁয়। আমি ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবার 
বিষস্সে কহিতে গিয়া! তোমার নিকটে সুরাঁপানাসক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। 
নামের রসে মজিতে চেষ্টা কর, কাঁমের রদ আপনি শুফ হইয়। যাইবে। 
নামে যে মজে, কামে তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না।” 
মাতৃখণ | 

মেদিনীপুর-নিবাপী জনৈক লোঁকহিতব্রত ভদ্রলৌককে শ্রীস্ীবাবা 
লিখিলেন*_ 

“মহিলা-সমাজের উন্নতির জন্ত তুমি যে প্রতিনিয়ত কোনও না 
কোনও একটী পরিকল্পনা লইয়া নিজের মনকে ও অর্থকে নিয়োজিত 
রাখিতেছ, ইহা দর্শনে আমি আনন্দিত হইয়াঁছি। প্রাচীনকালে পিতৃঞ্খণ, 
খধিখণ প্রভৃতি খণই পরিশোধের কথা উপদিষ্ট হইয়াছিল। মাতৃ 
শোঁধের কথ! কেহ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে মাতৃখণ 
পরিশোধের জন্তও আপ্রাণ অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িক্নাছে।” 
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২২২ অখণ্ত-সংহিত৷ [৯ম খণ্ড 


অপঢ্রর নিন্দিত কার্য্য নিচেজের ভিতচঢের 0ষন না আস 
রহিমপুর-নিবাপী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,-_- 

“অন্তকে যে কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে আমি নিন্দা করিব, 
নিজে করিবাঁর বেলা যদ্দি সেই সব কাধ্যই করি, তাহা হইলে 'আঁমাকে 
কে-ন। উপহাস করিবে? তোমাদের গ্রত্যেকের এই কথাঁটী বিশেষভাবে 
স্মরণে রাখা আবশ্যক । অপরের ভিতরে কি দোষ দর্শন করিলে 
তোমাদের রসন! সমালোচনায় মুখর হইয়! উঠে, তাহার একটী তালিক! 
একটু কষ্ট করিয়া রচনা কর। ছুই চারিদিন দৈনন্দিন প্রত্যেকটা 
বাপারে অপরের আচরণের প্রতি তোমাদের নিজেদের মন ও মুখের 
ভঙ্গী যাঁদ কিঞ্চিৎ অধ্যয়নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে অতি সহজে একটা 
নিখখত তালিক! প্রস্তত হইয়া ধাইবে। সেই তালিকাঁটা তোমার পড়িবাঁর 


ঘরে টেবিলের সামনে বড় বড় হরফে লিখিয়া টাঙ্গাইয়! রাখিয়া দাও 
এবং প্রাণপণ যত্বে নিজ আচরণ হইতে এগুলিকে বঙ্জন কর।” 


সমাজ-সংস্কাচেরের পুরুষানুক্রমিক পস্ড! 

শ্ীশ্লীবাবা ময়মনসিংহ-ঈশ্বরগঞ্জ নিনাঁপী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের 
উত্তরে লিখিলেনঃ__ 

“মানবমনের স্বাধীন বিকাশকে (তাহা যদি উচ্ছংঙ্খলতার পথেও 
হয়) নিষ্ঠুর হদয়হীন নিষেধ-বাণীর দ্বারা ব্যাহত করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়! 
সমাঁজ-সংস্কার সফল হইবে নাঁ। গেরুয়া পরাইয়! “ছাঁগলানন্দ, “মছ্যানন্দ” 
“শৃকরানন্দ' বা ককুককুরানন্দ প্রভৃতি নামকরণ করিয়া! খোদার নামে দলের 
পর দল ফাঁড় ছাড়িয়া দিলেই কাঁম-কাঁতরতার অবসান হইবে না, জাতির 
দুর্ভাগ্যও দূরীভূত হইবে না। মানব-মনের স্বাধীন বিকাশকে কোথাও 
বা শিশ্তানুত্রমিক, কোথাও ব1 পুত্রকন্তা্গক্রমিক বংশপরম্পরাগত সাধনার 
অরুণ-কিরণ-সম্পাতে সুষ্ঠতার পথে নিতে হইবে। একদিনেই এই সমাজেয় 
সংস্কার সাধিত হইবে না, হইতে পারে না, মানুষের স্বাধীন মন যেদিন 
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যথার্থ বংশ-রক্ষক ২২৩ 


স্বাধীনভাবে শুধু কল্যাণকেই চাহিৰে এবং অকল্যাণকে বর্জন করিবে, 
সেইদিনই প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের সংস্কার সাধিত হইবে । এবং মাঁছষের 
স্বাধীন মন যাহাতে অসত্য বর্জন করিয়া সত্যকেই গ্রহণ করিতে শিখে, 
তজ্জন্ত পিতামাঁতাঁকে সন্তানজননের পুর্বে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের যোগ্যতা 
সঞ্চয় করিতে হইবে এবং পরার্থে সর্বস্ব-ত্যাগী সন্ত্যাসী ও সন্াসিনীদিগকে 
মেক্ষপ্রার্থনা-বিমুখ হইয়া এই সকল মাতাপিতার সম্তান-সন্ততিগুলির 
জীবন-মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ঘত্ব লইতে হইবে । আমা- 
দের সমাঁজ-সংস্কারের ইহাই নিভূর্লতম পদ্ধতি। আর যত পথেই সমীজকে 
স্ুনংস্কত করিতে চাহ নী, সবই মোহর ফেলিয়া টাকার আঁদরেয় ন্যায় 
হইবে | 


জননকালীন মঢনাবুর্তি ও সক্ভান 

“আরও মনে রাখিও যে, জননকালে মিথুনীভূত জনক-জননীর মনো- 
মধ্যে যে বৃত্তিগুলি প্রবল থাকে, সন্তানসস্ততিরা সেই বৃত্তিগুলিরই প্রাবল্য 
লইয়। ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেই বৃত্তিগুলি যদি প্ররুত মনুম্যত্বলাভের সমপন্থী 
বা অন্পন্থী না হইয়া পরিপন্থী প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে পিতাঁমাতারই 
দোষে সন্তানকে জন্মজোড়া অধঃপতন ও নৈতিক দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক জনক-জননীর পক্ষে ইহাই এক গুরুতর 
দায়িত্ব । এইজন্যই, পশুর অতিরিক্ত সন্মান পাইবার যোগ্য হইতে হইলে, 
খেয়ালে খেয়ালে সন্তানজননের দীর্ধাচরিত কদভ্যাস ত্যাগ করিতেই 
হইবে এবং ভগবৎসাঁধনালন্ধ সংযমশক্তির প্রভাবে অশান্ত কামনাঁপমুকে 
রশ্বিবদ্ধ করিয়া! বিবাহিত জীবনকে পবিভ্রভাবে যাঁপন করিতে হইবে। 


ষথার্থ বংশ-রক্ষক 


“একটা মাত্র ধর্শিষ্ঠ সম্তানই পিতামাতার যথেষ্ট গৌরব, কুলের যথেষ্ট 
অলঙ্কার। অযোগ্য শত সস্তানেও বংশরক্ষা হয় না, প্রকৃত প্রস্তাবে 
কুলক্ষয়ই হয়। আত্মকল্যাণক্ষম লোঁককল্যাঁণকারী সন্তানই বংশরক্ষা ' 
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২২৪ অখগ্ড-সংহিতা | ৯ম খণ্ড 


করিতে পারে, কামুকতার প্রতিমুস্তি সহস্র সন্তানও বংশের প্রকৃত্ত গৌরবকে 
ধরিয়া! রাখিতে পারে না। “বংশরক্ষা” কথাটার ইহাই মূল তাৎপধ্য। 
যেদিন হইতে কামাতুর ছাঁগ আর পরমুখাপেক্ষী কুকুরের জন্মদানের 
দ্বারা দেশবাসীর বংশরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেইদিন হইতেই এই 
দেশের প্রকৃত দুর্ভাগ্য আরম্ভ হইয়াছে! 
প্রকভ মাত। ও প্রকৃত পিতা 

“বাপ হওয়া বুঝি মুখের কথা? নাঃ মা হওয়াই বড় সোজা কথা? 
বিচার করিয়া দেখ, কামজ সন্তানেরা যে তোমাদ্দিগকে বাপ অথবা মা 
বলিয়! স্বীকার করে, তাহা শুধুই লোঁকাঁচার বা অনুগ্রহ কিনা। এই 
যে অধিকাংশ পুন্রকন্া! আজিকাঁর যুগে পিতামাতার ইচ্ছার অন্ুবর্তৃন 
করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়িতেছে, ইহার সর্বপ্রধান কারণ, পিতামাতার 
জীবনে উচ্চ আদর্শের অভাঁবই কিন।, তাহাঁও ভাবিয়া দেখিতে ভূলিও না । 


প্রচয়াজন বীর্য্যবান সম্ভানের 


প্কামোন্ত্ত হইয়া] ওকি করিতেছ বাঁছাঁরা ? থাঁম, অবহিত হইয়। শ্রবণ 
কর, প্রত্যেকটী কথ মন্শে মর্মে গীথিয়া লও, তার পরে যাহ। মনে লয়, 
করিও । রুগ্ন, আতুর, অন্ধ সন্তান জন্মাইয়া এই যে তোমরা জগৎ ভরিয়' 
ফেলিলে, এই অপরাধের কি শান্তি নাই? কামুক, লম্পট, পরস্বাপহারী, 
পরদারগামী সন্তানের দল সৃষ্টি করিয়া এই যে তোঁমর। বিশ্বময় ছুঃখই কেবল 
বাঁড়াইয়া চলিয়াঁছ, ইহার প্রতিফল কি তোঁমাদিগকে পাইতে হইবে না? 
বাহুপাশবদ্ধা সঙ্গিনীর সঙ্গ ছাড়িয়া! একবাঁরটী সুস্থ চিত্তে নিজেকে জিজ্ঞাঁসা 
করিয়। দেখ, এই উপভোগ-তৃষ্কার শেষ কোথায়, এই বৃথা মৈথুনের পরিণতি 
কোথায়? ছিঃ! ছিঃ! তোঁমাদের জীবনীশক্তি দেহত্রষ্ট হইয়া! যেখানে কুদ্র- 
তেজ কলুষহারী পুত্র ও মরুভূমে শীতল-সলিল-সঞ্চারকারিণী কন্তারই জন্মদরান 
করিতে পীরিত, সেখানে একপাল শুকরছানাঁর জন্ম দিতে তোমাদের লঙ্জা 
করে না, ঘুণাবোধ হয় না?” 
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অনাসক্ত সংসারা ; স্বার্থ সিংহের গল্প ২২৫ 


অপরাহে চিকশিয়| গ্রাম হুইতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল শন্মা এবং বংশীধর 
রাজোয়াড় প্রী্রীবাবার পাদপদ্ন দর্শনে আসিয়াছেন। গার্হস্থ্য জীবনে "সনাসক্ত 
অবস্থার কথা উঠিল"! 


অনাসক্ত সংসারী ; স্বার্থ সিংতেহের গল্প 
শ্ীষ্রীবাবা বলিলেন,--কোনও এক গ্রামে একজন অবস্থাঁপন্ন জমিদার 


ছিলেন, তাঁর ছিল এক ঠাকুরবাঁড়ী, ভ্রিসন্ধ্যা় তিনি ঠাঁকুরবাড়ী এসে বিগ্রহ 
প্রণাম কত্তেন এবং যখনি যে কাঁজ কত্তেন, বল্তেন,_-“দেখ হে, সব ঠাকুরেরই 
ইচ্ছায় হচ্ছে, আমার ত” নিজের বল্‌্তে কিছুই নেই, সবই ঠাকুর সম্পত্তি, 
তার জিনিষে আমার আসক্তি থাকার কোঁনে। পথ নেই, আমি তার সেবক, 
তাঁর ভূত্যরূপে তাঁর জিনিষের তত্বাবধান করি।” এদিকে ভদ্রলোক 
অপুত্রক | ছেলে না হ'লে পুনরায় বিবাহ দেশ-চল্তি প্রথাঁ। তিনি দ্বিতীয়- 
বার একটা মেয়েকে বিবাহ কলেন এবং বল্লেন,_“দেখ হে, স্ত্রীতে আমার 
আসক্তি নেই, শুধু কর্তব্যের দাঁয়ে সংসারী কর11” কিছুদিন যাঁর, জমিদারের 
একটি ছেলে হ'ল, খুব আড়ম্বর সহকারে উৎসৰ করা হ'ল। জমিদার বঙ্লেন,-- 
“দেখ হে, এ ছেলে ত” আমার নয়, ছেলে ভগবানের দেওয়া। তাঁরই জিনিষ 
ব'লে জানি ত"! তাঁই ছেলের প্রতি আমার আসক্তি নেই, তবে কিন! কর্তব্যের 
দায়ে উৎসবও কতে হয়, সমারোহও কত্তে হয়।” কিছুদিন পরে ছেলে বড় 
হ'ল, তার বিবাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন | জমিদার দেশে বিদেশে সুন্দরী পাত্রী 
খোঁজেন, অ'র বলেন,“ দেখহে, সুন্দরী বউ খুঁজি কেন জানো? ছেলে 
হচ্ছে ঠাকুরের জিনিষ। আমার জিনিষ ত” নয়! আমার জিনিষ হ'লে 
আমি চলনসই গোছের একটা মেয়ে এনে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হ'তাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে আমি অনাসক্ত, কিন্তু ঠাকুরের জিনিষের 
ব্যাপারে ত' আর আমার কর্তব্যপাঁলনে ক্রটী থাঁকা উচিত নয়! তাই এত 
খোঁজাখুঁজি হচ্ছে ।” লোঁকে ,বলাঁবলি কত্ত, বাস্তবিক জমিদার বাবু ষেন 
সাক্ষাৎ রাঁজধি জনক । জমিদারের ছিল এক দারোয়ান। নাম ছিল তার 


স্বার্থসিং। লোকট। স্বার্থপরের চুড়ান্ত । লোকে বলত যে, নামে আর তার 
১৫ 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


২২৬ অখগণ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


অর্থে এমন মিল বড় দেখা যাঁর না। হ্থার্থ-সিংএর মাইনের টাকা নায়েব 
বাবুকে মীসের ৩০শে তারিখ.রাঁত নটাঁ হ'লেও গুণে দিতে হবে,সে কাজ 
করেছে এ মাসে, ও মাঁসে মাইনে দিতে গেলে তাকে টাঁকাঁর শুদ্ধ কষে হিসাব 
চুকাতে হবে। শ্বার্থ-সিংএর ঘরে খাবার আটাগুলি একটু তেনিয়ে গেছে, রৌদ্র 
দেওয়া হয়েছে, একটা লোক তার কাছ দিয়ে জোরে দৌড়ে যাচ্ছে, স্বার্থ 
সিং বল্লে,-"এই সাবধান, তোমার শরীরের জোর বাতাঁস লেগে ষদি আমার 
খাবার আটা উড়ে যায়, তবে তার দাম দিতে হবে।” স্বার্থ-সিংকের সাতটি 
ছেলে, একটীর পর একটী যেন যমদূতের বাচ্চা, রোজ কুস্তি করে, কসরৎ, 
করে। ছেলের! যদ্দি কেড রাস্তায় বেডাঁতে বেরোয়, আর অতটুকু ছেলের 
অমন সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য দেখে যদি কোনো পথিক কোনো ছেলের গায়ে 
হাত দেয়, তবে তা দেখলে শ্বার্থ-সিং চটে উঠে বলতে থাঁকে,_ “সাবধান, 
আমার ছেলের গায়ে হাত দিলে তার স্বাস্থ্য খারাপ হবে । আর তাই যদি হয়ঃ. 
তবে তোমাকে আর আস্ত রাখব না।” ভয়ে লোকেরা স্বার্থ-সিংএর ছেলেদের 
কেউ ছোঁয়ও না। এদিকে গ্রামে কলেরা এল। জমিদার মহাচিস্তায় পড়লেন। 
পড়ার পর পাড়া উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, জমিদার ঠাকুরবাড়ী যাঁওয়! পধ্য্ত বন্ধ 
ক'রে দ্িলেন। জমিদার-বাঁড়ীর সদর দরজায় ভিতর দিকে কুলুপ আট হুল, 
কত লোক সবংশে নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে, তাতে তার কি, আজ তার নিজের 
ছেলেটা রক্ষা পাওয়া! চাই। এততেও বাক্যের তোড় কমে না, বাঁড়ীর 
ভিনরেই বিজ্ঞ চিকিৎসককে আটক ক;রে রাখা হয়েছে, আর তাকে বল হচ্ছে, 
--?দেখ কবিরাজ, আমার ত কিছুতে আসক্তি নেই, তবে সব সম্পত্তিই ত, 
ঠাকুরের, খোকাঁটী যদি ভাল না থাকে, তবে ঠাকুরের সম্পত্তিই বা তদারক 
কর্ষের কে, নিত্যপূজারই বা তত্বাবধান কর্ষধে কে? সেই হচ্ছে আমার একমাত্র 
ভাবনা । নইলে, আসক্তি আমার কারো প্রতিই নেই। ঠাকুর-_হে ঠীকুর, 
তুমিই জানো।” এদিকে কলেরার প্রকোপ দেখে পূজারী ব্রাহ্মণ দেশে 
পালিযেছেন। ঠাকুরের নিত্যপূজা বিধিমত হওয়া দূরে থাঁক, একটা তুলসী 
পতাঁও ঠাকুরের পায়ে চডাবাঁর লোক নেই। স্থার্থ-সিং বর্লে১--"এ ত? অন্তাঁ় 
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কথা! কলের! গ্রামে এসেছে কলে ঠাকুরের পূজা! বন্ধ হবে? না, তা” হ'তে 
পারে না! নিজে করি দারোয়ানী, দুয়ার ছেড়ে যাবার উপাঁয় নেই, কারণ 
জমীদারের কড়া ছুকুম যেন বাইরের কোনে? লোক এ বাড়ীতে খিরকীর দরজা 
দিয়েও ঢুকৃতে না পারে ।” স্থতরাঁং স্বার্থসিং তার স্ত্রীকে বল্পেত_ “যাও তুমি 
ঠাকুরবাড়ী, সেইখানেই রোজ থাঁকঃ এখানে এলে জমিদার বাবু চটে যাবেন, 
কারণ ওপাঁড়াতে কলের! আছে, সেইখানে থেকে তুমি রোজ ঠাকুরের পাঁয়ে 
তুলনী পাঁত। নিয়মমত চড়াও! মাঁনবজীবন আজ আছে কাল নেই, কিন্তু 
ঠাকুরও চিরকাঁল থাকবেন, তাঁর পুজাও চিরকাল থাঁকবে।” স্ত্রী কাদতে 
কাদতে বলতে লাঁগল,--“এ পাড়ার ভিতরে প্রতি ঘরে মৃতদেহ সব পড়ে 
আছে, পোঁড়াঁবার লোক নেই, বিকট ছুর্গন্কে রাস্তায় চল! অসম্ভব, আমি 
সেদিক দিয়ে কেমন করে যাব?” স্বার্থ-সিং বন্ধে.__“আরে যেতেই যখন হবে, 
তখন আর কেঁদে লাঁভ কি? মায়া ছাড়, আমার মায়াও ছাড়, জীবনের 
মায়াও ছাঁড়। এতদিন যে তোমাঁদের অত ঘত্ব করেছি, সে ত শুধু কাজের 
সময়ে অবহেলে দেহটাকে ত্যাগ কন্তে যেন পারো, সেই উদ্দেশ্তেই ! যাঁও, 
'আঁর দেরী করো! না, ঠাকুর পূজার সময় হ'ল।” স্বার্থ-সিংএর কথা শুনে, তার 
'নির্রিকাঁর ভাঁবভঙ্গী দেখে তার স্ত্রীর মনেও একট নির্বিকার নির্ভয় ভাব এল। 
সে চ'লে গেল। ছুরদিন পরে খবর এল, স্বার্থসিংহের স্ত্রীর কলের হয়েছে। 
স্বার্থসিং তাঁর বড় ছুই ছেলেকে বল্ল,_-“য! ত'বাঁছারা তোদের মাঁয়ের কাছে, 
যতক্ষণ প্রাণ আছে, প্রাণপণে শুশ্রষা কর, আর ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়া । 
পূজোর সময় হয়ে এলে একজন মাঁকে ছেড়ে দিয়ে নবীন ক'রে গিয়ে তুললীপাতা 
ঠাকুরের পায়ে চড়াবি। একটু সাবধান থাঁকিন্‌, তোদের আবার কলের! না 
হয়। বড় সংক্রীমক রোগ কি না! তবে ভয়েরই বাকি? এতদিন কুস্তি- 
কসরৎ কর! ত' মরণকালে নির্ব্বিকাঁরে যাতে দেহত্যাগ করা যায়, তারই জঙ্ত 
কেমন বুঝ লি ত'?” ছেলে ছুটী বাঁপকে প্রণাম ক'রে ঠাকুরবাড়ী চ'লে গেল। 
দুর্দিন পরেই খবর এল স্বার্থ-সিংহের স্ত্রী মারা গেছে। স্বার্থসিং তার তৃতীয় 
চতুর্থ ছেলেকে ডেকে নিয়ে বললে,_-“যারে বাছা, মায়ের শেষ সংস্কার কন্তে 
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ষা। ফিরে আর এখানে আসিন্‌ নে, কারণ এঁ পাড়া থেকে এসে এখানে' 
কেউ আছে জান্লে জমিদার বাবু আর আমার চাকরী রাখবেন না। 
প্রথানেই থাকবি, রোজ দুবেল ঠাকুরের পায়ে তুলসী চড়াবি, আর বাকী 
সময় ভজন গেয়ে কাটাবি। খাবার সেখানে অভাৰ নেই, ঠাকুরের ভাগারে' 
হাজার লোকের দুবছরের খাস্ক আছে ।” পুত্র ছুটী চলে গেল। সন্ধ্যার সময়ে! 
থবর এল, বড় ছেলেকে কণেরাঁয় ধরেছে । স্বার্থ-সিং বল্লে” -“কলেরায়' 
ধরেছে, তাঁতে ক্ষতি কি? ঠাকুরকে যেন না ভোলে । এ দেহ ত” ঠাকুরের 
জন্তে!” পরদিন প্রাতে খবর এল,__বড় ছেলে মার গেছে। স্থার্থসিং তার 
পঞ্চম ছেলেকে ডেকে কল্লে,-যা বাছা তোর দাদাদের কাছে, ওরা তিন' 
জনে ত' আর শেষ সংস্কার কত্ত পার্বে না! তবে সাবধান থাকিস। সাবধান, 
কথার মানে জানিস? রোগ যাঁতে না ধরে, সে সাবধানতা ৩, দরকারই,. 
কিন্তু বেশী সাঁবধাঁন কচ্ছি এই ব'লে যে ঠাকুরের চরণ কিন্তু নিমেষের 'জন্তও' 


ভূলিস না!” পঞ্চম ছেলে চ'লে গেল,_দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ভ্রাতা মিলে 
মায়ের চিতার পার্খেই প্রথম ভ্রাতাঁর শবদাহ কলে। সন্ধার সময়ে খবর এল» 


দ্বিতীয় আর তৃতীয় দুই ছেলেরই প্রবল ভেদ বমি হচ্ছে। স্বার্থ সিং তার যষ্ঠ 
ছেলেকে ডেকে বলে_"যা বাছা! তুই ঠাকুরবাঁড়ী, ভয় কি? দাদারাই ত 
সেখানে রয়েছে, সব চেয়ে অভয় হচ্ছে যে ঠাকুর সেখানে আছেন, এ শরীর ত” 
ঠাকুরের সেবার জন্ত, সেকথা কিন্তু ভূলিস ন11” পরদিন প্রাতে খবর এল, শেষ, 
রাত্রেই দুই ছেলে শেষ হয়েছে । স্বার্থ-সিং তাঁর সপ্তম ছেলেকে ডেকে বললে,_ 
“বাছা আর ত' তুমি এখানে থাকতে পার না, ভায়ের প্রতি ভায়ের কর্তব্য 
আছে, যাঁও তুমি দ্রুত ঠাঁকুরবাড়ী, মৃত ভাইদের সৎকার ক'রে তার পরে এ 
ঠাঁকুর বাঁড়ীতেই থেকে যেও। ভয়ের সময়ে অভয়দাতা ত ঠাকুর, ্মার, 
ঠাকুরের চরণের পাঁশেই ত তোমার মাও রয়ে গেছে, দাদারাঁও রইল, ভয় 
কি?" নির্বিকার স্বার্থ-সিং তাঁর শেষ নয়নের-মণিকে বিদায় দিয়ে প্রার্থনায় 
বসল,_“ঠাকুর, জীবন ভ'রে মানুষের চাকুরী করেছি, এবার তোমার চাকুরীর 
নুযৌগ দাঁও।” দীর্ঘকাল প্রার্থনার পরে শান্ত শিপ্ধ মনে সে জমিদার- 
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অনাসক্ত সংসারী ; স্থার্থ-সিংহের গল্প ২২৯ 


-বাড়ীভে ঢুকল । জধিদারকে প্রণাম করে সে বল্পে,-“মনিব, এবার আমায় 
'বিদায় দাও, আমার পেন্সানের সময় হ'ল।৮ এর মধ্যে একটী দাসী এসে 
'বল্লে,প্বাবু* বাবু, ছোটমার খুব দাস্ত হচ্ছে।” কথা শুনেই জমিদার 
মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। মুচ্ছাঁভঙ্গের পরে শুধু আর্তনাদ কতে লাগ লেন, 
প্ছাঁয় ছোট বৌ, কি হবে, তোমাকে ছেড়ে কি ক'রে থাঁকব, তুমি না 
বাচলে কোথায় যাব, হায়রে অদৃষ্ট একি হ'ল” স্বার্থ সিং দেখলে যে 
জমিদার-বাড়ীতে কলেরা ঢুকেছে, এখন আর অতিরিক্ত সাবধানতার 
কোনো অর্থ হয় না, সুতরাং নিজের রুগ্ন ছেলেকে দেখবার জন্ত ঠাকুর 
বাড়ী যাওয়ার কোনে বাঁধা নেই। ন্বার্থ-সিং ঠাকুর বাঁড়ী গিয়েই আগে 
ঠাকুর প্রণাম কর্প, তারপর ঠাকুরের নির্মাল্য নিয়ে ছেলেদের কাছে এল । 
চতুর্থ ছেলে সংজ্ঞাহীন, পঞ্চম ছেলে ভেদ-বমিতে অস্থির, ষষ্ঠ ছেলের গা 
বমি-বমি কচ্ছে, সপ্তম ছেলে সকলের ছোট--সে অস্থির হ'য়ে একবার 
এর কাছে একবার ওর কাছে গিয়ে বসছে। স্বার্থসিং বল্লে, “ভয় 
'কি বাবা, দেহ পেয়েছ ঠাঁকুরের জন্ত, নিজের জন্য ত' নয়! এই দেহ 
দিয়ে ঠাকুর এখন অনা দেশে তোমাদের দ্বারা অন্ত কাঁজ করাবেন, এখন 
যে কষ্ট হচ্ছে সে ত শুধু ট্রেণে চড়ার কষ্ট, ট্রেণে ভিড় থাকলে ধাক্কা 
ধাক্কির কষ্ট ত+* হবেই, কিন্তু ঠাকুর তোমাদের একে একে ভিন্ন এক দেশে 
এক অমৃতময় দেশে, আননাময় দেশে নিয়ে যাঁচ্ছেন। আমরা সবাই সেই 
দেশে যাব। তোমরা পুণ্যবান্‌ তাই যাচ্ছ আগে, আমি বাঁ একটু পরে। 
ভয় কি বাবা, কোনে! ভয় নেই, অবিরাম ঠাকুরকে ন্মরণ কর।” এভাবে 
একটী একটী ক'রে সবগুলি ছেলে মারা গেল। স্বার্২-সিং ছেলেদের 
অস্ত্যে্ি ক্রিয়া সমাণ্ধ রুরে স্নান ক'রে এসে জমিদার-বাড়ীতে ঢুকল 
এসেই সে দেখতে পেল, জমিদার উন্মত্ের মত একবাঁর গলায় দড়ি 
দিতে যাচ্ছেন, একবার দেওয়ালের গাঁয়ে মাথা ঠুকছেন, আর বল্ছেন, 
-_-গ্হায় রে হায়, কি হ'ল, আমার সাধের খোকা কৈ;গেল রে কৈ গেল, 
হারে আমার কি হবেরে, হাঁ়রে ভাগ্য, হায়রে অনৃষ্ট।” ন্ব৫থ-সিং উন্র 
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২৩০ অখপ্ত-সংহিত৷... [৯ম খণ্ড 


জমিদারকে ধরে ধীর স্পষ্ট অকম্পিত কে বল্তে লাগল, “বাবু, এত 
সব বাজে কথা ব'লে মন্কে চঞ্চল কচ্ছেন কেন? 'এ সময়ে ঠাকুরের 
কথ। স্মরণ করুন।” জমিদার বললে” কি, ঠাকুরের কথা? কেন ঠাকুরের 
কথা স্মরণ করব, জীবন ভ'রে ঠাঁকুরকে ডেকেছি, এই কি তার প্রতিফল 
হ'ল ?” স্বার্থসিং বল্পেঃজমিদার বাবু১ আপনি আমার মনিব, কিন্তু না 
ব'লে পাচ্ছি না। আঁপনি একটী পুত্রের শোকে এত অধীর, আর আমি 
যে পাতটা ছেলের চিতা দর্শন ক'রে এলাম, কৈ আমার ত” প্রাণে 
ঠাকুরের প্রতি অঙ্থযোগ নেই। আপনি মুখেই শুধু লোককে শুনাবার 
জন্ত বলেছেন, খোকাঁবাবু আপনার নয়, ঠাকুরের; আমি মুখে কখনো 
একথা বলিনি কিন্তু অন্তরে সর্বদাই জেনেছি, সবাই ঠাকুরের, আমার কেউ 
নয়। পবাই ঠাকুরের, আমি তাদের সেবার জন্য আপনার চাকরি করেছি। 
আজ সেই স্ত্রী নেই, কলেরায় তাঁকে ঠাকুরের পায়ে টেনে নিয়েছে, আজ 
সগ্চপুত্র নেই. তাঁরা মায়ের চরণ-চিহ্ন অন্ুদরণ করেছে, আজ আর আমি 
কাকে প্রতিপাঁলনের জন্য চাঁকৃরি কর্ধব? আঁমাঁকে বিদাঁয় দিন্।” 

পরিশেষে শ্রীশ্রাবাবা বলিলেন, দেখ বাবা, অনাসক্ত হওয়া সহজ কথ! 
নয়। সংসারে অনাসক্ত হ'তে হ'লে ভগবানে পুরাপুরি আসক্ত হ'তে হয়। 
ভগবানে না আসক্তি এলে সংসার থেকে আসক্তি দূর হয় না। মুখে 
অনাসক্তির কথা বল! সহজ, কত লোকেই বলে, কিন্তু কে কতখানি 
অনাসক্ত তার প্রমাণ হয় তখন, যখন ভালবাসার বস্তগুলি পরিতাগ করার 
সময় আসে। 


পুপুন্কী 
ওরা কাণ্ডতিক, ১৯৩৯ 
বেলা নয় ঘটিকার সময়ে গান্ধাজোড় হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্জ 
নাথ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত যতীক্জনাথ মিশে মহাশয়ছয় সৎকথা শুনিতে 
গাসিয়াছেন। 
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জনার্দিন ভাবগ্রাহী ২৩১ 


জনার্দন ভাবগ্রাহী রি 

যোগেন বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,--এক 
দেশের এক ধনী জমিদার তীর্থ-ভ্রমণে যাবেন, কথ! শুনে গ্রামের 
পুরোহিত ঠাকুর বল্সেন,_বাবু যদি আমাকে সঙ্গে নেন, ত| হ'লে বড় 
স্থবিবা হয়, পথ-খরচ কোন রকমে জোগাড় কর্ব, কিন্তু কোনো দেশ ত* 
আমার চেন! নেই!” গ্রাম্য স্কুলের বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন--“এমন সঙ্গতি 
আবার কবে হবে, স্কুলটাও এখন ছুট ী আছে, অনুমতি করণে আঁঘিও 
ষাই।” জমিদাঁর-পত্বী বল্লেন১-“এত লোক তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, আর 
আমিই ফাক্‌-তাঁলে বাদ পড়ে যাব? আমাকে৭ সঙ্গে নাও, সংসারীর 
কিচিমিচিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়েছে, আজ এটার জ্বর, কাল ওটার পেটের 
অসুখ, পরশু ওটার নিমোনিয়া--এসব হ্যাঙ্গামা থেকে ছুদ্দিনের জন্ত জুড়াই ।” 
জমিদার বল্লেন,_-“আামি ত' যাচ্ছি বায়,পরিবর্তনে, দেশের আবহাওয়! 
শরীরে আর সইছে না। আচ্ছ! যাবে যখন, সবাই চল।” দ্বারোয়ানকে 
ন। নিয়ে গেলে জমিদারের কষ্ট হবে, সুতরাং তাকেও নেওয়া ভ'ল। 
প্রথমে সবাই গেলেন গয়।। জমিদার বল্লেন,_"বেশ জীয়গা, কফি কড়াইশুটি 
বেশ সন্তা, শরীরও ভালি থাকবে বলেই মনে হচ্ছে 1” পুরোহিত বল্লেন, 
এটা হচ্ছে গয়াসুরের বিষু্পাদদর্শনের স্থান, বিষ্ুই যে শ্রেষ্ঠ দেবতা, 
তার হ'ল গয়া জাজ্জল্যমান [নদর্শন।” বাংলা স্কুলের পণ্ডিত বল্লেন, 
“এদকে কল্গু, ওদিকে আকাশ-গঙ্গা পাহাড়, ব্র্ধধোনি পাহাড়, দেখতে 
মনোরম” জমিদার-পত্বী বল্লেন,“বাবারে বাবা, এতদিন ছিল বাঁধীতে 
যত কাচ্চাবাচ্চার ক্যাঁচকেচি, এখানে এসে হয়েছে যত গয়ালী পাগার 
চেটামেচি”_পালাতে পারলে প্রাণ বচে।” অশিক্ষিত ঘূর্ধ দারোয়ান 
বললে হে প্রভো পরমেশ্বর, তোমাকে কত জনে কত ভাবে 
ডাকে, কোন্‌ ডাকের কি যে মর, কিছুই ত প্রভে। জানি ন!, কে 
বিষু, কে ব্রক্ধা, কেবা মহাদেব, কিছুই ত প্রত বুঝি' না, এই অজ্ঞান মুখ” 
নিরক্ষরকে নিজের গুণে ভক্তি দাও, প্রেম দাও, বিশ্বাস দাও ।৮ গয়া 
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২৩২ অথ-সং্িতা [৯ম খণ্ড 


থেকে সবাই এলেন কাঁশীধাযে। জমিদার বরান,--”এখানে যে বাঙ্গালী- 
টোলার বাজারে বেশ টাঁটক1 টাটকা মাছ মিলে, আর বেগুনগুলি 
বেশ বড় বড়, সুস্বাদু, এতে স্বান্ট্যের বেশ সুবিধে বোধ কচ্ছি হে!” 
পুরোছিত বল্লেন.__"আরে আগেই বলেছি, দেবাদিদেব মহাদেব হচ্ছেন 
সকল দেবতার সের1,_এই কাশীধামে না এলে কি সেকথা কেউ বুঝতে 
পারে?” বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন,-প্বরুণা আর অসি, এই ছুই নদীর 
মাঝখানে বলে এর নাম বারাণনী, এই অর্ধচন্দ্রাকতি গঙ্গাঞ্জল পরিসেবিতা 
পুরী লৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ।” জমিদার-পত্তী বল্পেন,__“এই দশাশ্বমেধ ঘাঁটে 
বিকেল বেলা বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের ছেলেমেয়েরা কম গণ্ডগোল করে না । 


আরে, যে দেশে যাও সেই দেশেই শুধু পোলাঁপানের গণ্ডগোল, আর 
পোলাপানের গণ্ডগোল!” মূর্ধ দারোয়ান বল্লে,_”হে প্রভু পরমেশ্বর, 
মু আমি কী জানি, কেন গঙ্গারপে তোঁমার পুজা, কেন অন্নপূর্ণ রূপে 
তোমার অচ্চনাঃ কেন বিশ্বনাথ রূপে তোমার আরতি? বিগ্ভাহীন বৃদ্ধিহীন 
ভক্তিহীন এই অধম পাঁমরকে কৃপা কর প্রভো, কৃপা কর, ভক্তি দাও, 
বিশ্বাস দাও, আত্মসমর্পণের শক্তি দাঁও।” কাশী থেকে সবাই এলেন 
অযৌধ্যা। জমিদার বাঁবু বল্লেন, _“নাছে, নামেই শুধু অযোধ্যা, নইলে 
তাকিয়ে দেখ, একটা বেগ্তনও মিল্বে না টাঁটুকা, একটা লাউ পাবে 
না তাঁজা, কেবল ধুলো আর ধুলো, এখানে কারো স্বাস্থ্য টিকতে পারে ?” 
পুরোহিত বল্লে--“ছুর্বাদল শাম রামচন্দ্র বিষ্ুর অবতার কি না, 
দশরথের ঘরে রাঁবপ-বধের জন্ত জন্মগ্রহণ কল্েনঃ এই হচ্ছে সেই পুণ্য- 
ভূমি”_কেশব-ধৃত-রীমশরীর-_মস্ত তীর্থ, মস্ত তীর্ঘ।” বাংলা-পণ্তিত বলেনঃ _ 
--“নরয, নদীর তীর, তীর্থ যাত্রীর ভীড়, গাড়ী ঘোড়া ভাল নেই, 
বিদ্যুতের আলে নেই, তবে সমভূমি, পাহাঁড়-পর্বত নয়, এ জন্ত 
নৈসগ্গিক শোভাও তেমন মনোরম নয়, রাজা দশরথের আমলে বোধ হয় 
জায়গাটা মারো উচু ছিল, অন্ততঃ রামাঁয়ণের বর্ণনায় তাই মনে 
হয়।” জমিদ[র-পত্বী বল্লেন.বাড়ীতে ছিল মানবের বাচ্চা বানর, 
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জনাঙ্দিন ভাবগ্রান্থী ২৩৩ 


এখানে সব বানরের বাচ্চা বানর, এত ৰাঁনরের উৎপাতে বাৰা 
এখানে থাকা চলবে না। আরে আমি বাড়ী ছাড়লে কি হবে. কপাল 
যায় লগে লগে, বাড়ীতে ছিল পোঁলাপানের কিচিমিছি, এখানে দেখ 
বানরের কিচিমিচি। এত কি কারে! সহ হয়?” দারোয়ান বললে,_“হে 
অযোধ্যানাথ, লোকে বলে তুমি অবতার, কিন্তু প্রভো, কে কার অবতার, 
কে কেন অৰভাঁর কিছুই বোঝার শক্তি আমার নেই। প্রভো পরমেশ্বর, 
নিরক্ষর মুখ দেখে এই অবোধ অনাথ অক্ৃতিকে জ্ঞান দাও, যেন চিন্তে 


পারি, কি তোমার স্বরূপ, কি তোমার রহস্য, কেন জগতে এলাম, কি 
আমার কর্তব্য; আর এই দেহুমন যেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনে 
সমর্পণ কত্তে পারি। মানব জীবন বৃথাঁই চলে যাচ্ছে, হে প্রভে! পরমেশ্বর, 
তোমার করুণা ছাড়া আমার মত পাপিষ্ঠের আর উদ্ধারের কিছু আশা 
নেই। করুণা কর, করুণা কর, সর্ববপাঁপ দূর ক'রে দিয়ে তোমার চরণাশ্রয়ের 
যোগ্য কর।” অযোধ্যা থেকে সবাই এলেন হরিদ্বার। জমিদার বাবু 
বল্লেন,_-“স্থানটা যেন ভালই হবে, তবে খাবার জিনিষ সন্তা নয়, আর 
মিউনিসিপাঁলিটির কি বদ্‌-খেয়াল, গঙ্গার এমন সুন্দর লুন্দর মাছ, তা! 
হয়েছে ধরা নিষেধ, গঙ্গার তীরে গেলে জিভে জল আসে ।” পুরোহিত 
বল্লেন"_“কোঁন্‌ দেবতার এটা তীর্থ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গঙ্গাদেবীই 
প্রধান, না মহাদেবেরই প্রাধান্ত না কি অন্য কোনে! দেবতার এটী অধিষ্ঠান 
ভূমি, একটা খটকা! লাগছে হে!” বাংলা-পণ্ডিত বল্লেন,_-“অন্রচুম্বী হিমালয় 
আর বজনাদিনী গঙ্গা. এই আকাশ আর এই পৃথিবী, এখানে এসে বুঝ 
যাচ্ছে যে, প্রাচীন আধ্যেরা প্রকৃতির উপাঁসকই ছিলেন।” জমিদার-পত্তী 
বল্লেন,_“নাঃ। আর আমার দেশে দেশে দৌড়াদৌড়ি ভাঁল লাগে না, 
বাড়ীর ছেলেপুলের জ্ন্ত প্রাণ কীদছে, আমি বাড়ী যাঁব।” দ্বারোয়ান বল্লে_- 
'*হে বিভে! বিশ্ব-প্রভো, কেউ তোঁমারে ভজে সাকাঁরে, কেউ ভজে নিরাঁকারে, 
কেউ নামে, কেউ অনামে, কেউ রূপে, কেউ অরূপে, কেউ প্ররুতিতে, 
কেউ বিকৃতিতে, কেউ বা অন্ুকৃতিতে তোমার অর্চনা কচ্ছে”_-এ সবের, 
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২৩৪ অখগ্-সংহিতা [ ৯ম খগু 


রহস্য এই অজ্ঞান অন্ধের বোঝার উপায় নেই, তুমি দয়া ক'রে যাকে বুঝাও” 
সেই বোঝে,-তুমি দয়া ক'রে যাঁকে জানাও, সেই জানে, আমি কিছুই 
বুঝি না, কিছুই জানি না, তবু প্রার্থনা করি, হে প্রীণারাম, হে জীবন-নাথ” 
কপা-মহ্মাঁয় আমাকে তোমার কর, তুমি আমার হও ।” জমিদার-পত্বী ক্রমেই 
চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। ফেরার পথে কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্ধ্াচল, 
প্রয়াগ, এসব দেখার ধের্ধ্য নেই। পুরোহিত বল্পেন*-“কম তীর্থ দেখা 
হল ন1।” বাংলা পণ্ডিত বল্েন»_একবারে অনেক দেশ দেখলে 
শেষে সকলের কথা মনেও থাঁকৃবে না।” জমিদার বাবু বলেন।_শরীর 
আমার অনেকটা বদলেছে হে, এখন দেশে গেলে বেশ স্বাস্থ্য টিকবে ।” 
সবাই দেশে ফিরলেন। দেশে কত লোক এল এদের কাছে তীর্থের গল্প 
শুনতে, সবাই নিজ নিজ লব্ধ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সব কাহিনী বলেন। 
জমিদার বলেন,__গগয়াতে কফি মেলে ভাঁলঃ কাঁশীতে মাছটাঁও বেশ মেলে, 
অযোধ্যাতে বড় ধুলো, হরিদ্বারে জিনিষের দাম বেশী। তবে বাংলা দেশ 
থেকে স্বাস্থ্য সব জায়গাতেই ভাল থাকে, যদিও এদের মধ্যে অযোধ্যাটাই 
কিছু নিকৃষ্ট ।'” পুরোধ্তি ঠাকুর বলেন,-“কে 'বলে হিন্দুধশ্ম মিথ্যা? 
গয়াতে যাও, দেখবে বিষণ একবারে জাগ্রত; কাশীতে যাও, দেখবে 
বিশ্বেশ্বর বিনিদ্রট অযোধ্যায় যাঁও, তবে বুঝবে রামায়ত্রা কত বড় এক 
সম্প্রদায়; তবে কিনা, এই হরিদ্বারে গিয়ে ঠিক বুঝা গেল না যে হিন্দুর 
কোন্‌ দেবতাটী বেশী জাগ্রত | প্রধান তীর্থ হরিদ্বারের হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ড, 
কিন্ত সেখানে ব্রহ্ধার পূজা হয় না, হয় গঙ্গার পূজা । কিন্তু লোকে পূজা 
করে গঙ্গার প্রশ্তর-মুন্তির, আর টাঁকা-কড়ি সব দাঁন করে নদীর জলে। 
শিবই প্রধাঁন, না কে প্রধান, কিছু বুঝা গেল না। নদীর তীরে সকল 
সম্প্রদায়ের সাধকের! নিজ নিজ শাস্ত্র পড়ছেন, নিজ নিজ অঙ্গন। কচ্ছেন। 
এজন্য ঠিক ঠাঁওর করা গেল না যে, হরিছারে জাগ্রত দেবতাটা 
কে! তাহলেও জান্বে এটা সত্য, যে হিন্দুধন্ম কথাটা মিথ্যা নয়।” বাংলা 
পণ্ডিত বলেন,--'দেশ দেখলে জ্ঞান লাভ হয়, মনেরও সুখ হয়। গয়ার 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


জনার্দনন ভাবগ্রাহী ২৩৫ 
আকাশ গঙ্গ! পাহাড় এঁতিহাসিক বোধিদ্রম, কাঁশীর অর্দচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা 
আর এঁতিহাসিক সারনাথের স্তপ, যাঁর কাছে সেই প্রাচীন বুদ্দেবের' 
মূলগন্ধকুটি, অযোধ্যার রাম-জন্মভূমি, যাঁর. পাঁশেই মোঁগলাই আমলের 
মসজিদ, তারপরে তোমার হরিঘার, সাক্ষাৎ গঙ্গা! কলনাদিনী হয়ে অবতরর্ণ 
কচ্ছেন হিমাচলের বক্ষ চিরে, এই সাক্ষাৎ গঙ্গামুদ্তি দেখেই লোঁকে 
আর পাথরের গঙ্গামৃন্তিতি মনোনিবেশ করে না, ইত্যাদি সব দেখলে 
কার না সুখ হয় ?” জমীদাঁর-পত্বী বলেন,--“তীর্থের কথ। আমাকে আর 
বলে! না, এবার শিক্ষা ঢের হয়েছে, ইষ্টিশনে ইঠ্িশনে কুলির উৎপাত, 
এ নের মাল এদিকে, ও নেয় মাল ওদিকে, ভাড়া চুকানোর কলহ- 
কোলাহল, গয়ার পাঁণড, কাঁশীর পাণ্ড, অযোধ্যার পাঁও।, হরিদ্বারের 
পাণ্ডা, পাগার গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় কাণে তালা লেগে যায়, এক- 
জন টানে হাতে ধরে, একজন টানে কাছাঁয় ধরে, এক মেছো 
হাট আর কি। তার উপরে আবার আছে, একদিকে নর আর. 
একদিকে বানর, যেন যমদূতের গোষ্ঠী 1৮ দ্বারোয়ান সামান্য লোক, 
কোন্‌ শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি যাবে তার কাছে আবার গল্প শুন্তে? 
অশিক্ষিত মালী, ঢুলি, নাপিত, ধোপা, জমিদার-বাঁড়ীর কাজ কত্তে এসে 
অবসর মত ছ্বারোয়ানের কাছে বসে, অ'র গল্প শোনে। ছ্বারোয়ান 
বলে,_“দেখ ভাই, পরমাত্মার যদি কৃপা না হয়, তাহলে শত তীর্থে 
ঘুরেও কোনো! লাভ নেই, বরং মনের সংশয় বেড়ে যার়। বিষণুণ বড় ন! 
রুদ্র বড়, রামচন্দ্র বড় না গঙ্গা বড়, এসব প্রশ্ন মনে ওঠে। আমিমূর্থ 
লোক, কে বিষ, কে বিশ্বনাথ, তার দিকে না তাকিয়ে চখ বু'জে 
পরমেশ্বরকে বলেছি,_্রভো, নিজের টাকার তীর্থদর্শন জীবনে 
হবে না, নিজেয় জ্ঞানে তত্দর্শনও জীবনে হবে না, পরের টাকায় 
যদি দৈবাঁৎ তীর্থভ্রমণ হ'ল, তুমি তোমার নিজের গুণে আমার 
মননের অজ্ঞান-আ'াধার দূর কর, ভেদবুদ্ধি নাশ কর» যা ক'রলে আমার 
ভাল আর তোমার প্রীতি, আমার কোনো প্রার্থনার অপেক্ষা না 
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২৩৬ অথন-সংছিতা। [ ৯ম খণ্ড 


রেখে তাই কর।” এই ভাবে প্রার্থনা ক'রে ক'রে আমি প্রাণে বড় 
শাস্তি নিয়ে এসেছি ভাই।” শুনতে শুনতে মাণীৰ চোখে ঢুলির চোখে 
জল আসে, ধোপার গায়ে নাপিতের গায়ে রোমাঞ্চ হয়, দ্বারোয়ানের কথ 
শত শোনে, এদের মন তন পরিফার হয়, আর বলতে থাঁকে-_“ভাই 
'্বারোয়ান, যা বলেছ, আবার বল, আবার শুন্তে ইচ্ছা করে।” 

গল্পটী বলিয়াই শ্রশ্রীবাবা বলিলেন,_বহু লোকে হয়ত একই কাজ 
কচ্ছে, কিন্তু মনের গতি চখের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে, তাঁর 
'জন্য কল পায় ভিন্ন ভিন্ন। জমিদার, পুরোহিত, বাঁংলা-পণ্ডিত ও জমিদার 
পত্বী,__তীর্ঘদর্শনের প্রকৃত কল এদের কারে! হ'ল না, হল শুধু তার যাঁকে 
'সেবার জনা সঙ্গে নেওয়া! হয়েছিল। জনার্দন ভাবগ্রাহী । 

অপরাহ্ণে চিকশিয়া হইতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল শর্মা, বংশীধর রাজোয়াঁড় 
এবং হরিপদ শর্মা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা নানা উপদেশ-পূর্ণ বাক্য 
বলিতে লাগিলেন। 

আপা লা সাফ কিতা 

শশী শ্রবাবা বলিলেন,_-এক রাজ্যে এক ধোপা ছিল। শেষ রাত্রে 
উঠে সে প্রতিদিন কাপড় কাঁচে, বেলা হ'লে সব নিয়ে ঘরে যায়। 
“এক ফকীর রোজই কাল বেলা পথ দিয়ে চলে যাঁর, আর চীৎকার 
'করে-“আপবনা সাফা কিয়ো”। প্রতিদ্রিনই ধোঁপ1 এই চীৎকার শোনে, 
"সার ভাবে লোকটা কি পাগল নাকি, আর কি কোনো কথা সে 
জানে না? একদিন ধোঁপা ময়লা কাপড়-চোপড় আন্তে গেল এক 
আলকাতরাওয়ালার দোকানে । সেখানে অসাবধানতাবশতঃ হাতে পায়ে 
কতকটা আল্কাতরা লেগে গেল। সন্ধ্যা সময়ে ৰাঁড়ী এসে সে খুব 
ক'রে সোঁডার জল দিয়ে আলকাতর1 সাফ ক'রে খেয়ে দেয়ে ঘুমোলো । 
'শেষ রাঁজে ঘুম থেকে উঠে ধোপা দেখে কি, তাঁর গায়ের ময়ল। ত, 
যায় নাই, বরং রাত্রিষোঁগে বিছানায়, চাঁদরে, বালিশে লেগে গেছে। 
সাই হোক, পুনরায় সোডা-সাবাঁন নিয়ে সে কাপড় কাচৰার পুকুর-ধারে 
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আপম৷ সাফ ফিয়ে ২৩৭ 


গিয়ে নিজের শরীর ও নিজের কাপড় পরিষ্কার কর্তে লাগল। ঠিক 
সেই সময়ে সেই পাগল]! ফকীর চীৎকার কতে কত্তবে চলেছে,-“আপনা 
সাফা কিয়ো!।” ধোঁপার মনে হ'তে" লাগল, “ঠিকই ত”, এতকাল শুধু 
পরের কাপড়, পরের জামা সাফ ক'রেছি, নিজের জামা নিজের কাপড় 
ত' পরিফার রাখার দিকে মন দিই সাই। আজ থেকে নিজের জামা, 
নিজের কাপড়, নিজের শরীর এইদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।” কয়েকদিন 
যায়, ধোপা রোজই আগে নিজের জামা, নিজের কাপড়, নিজের শরীর 
পরিফার করে, তারপরে লোকের কাপড় জামা কাচতে বসে। রোজই 
কিন্তু সকাল বেলা সেই পাগল! ফকীর চীৎকার ক'রে ক'রে যাঁয়, 
"আপনা সাকা কিয়ো।” একদিন ধোঁপার মনে ভ'ল,তাই ত”! 
কাঁপড়, জামা আর শরীরটাকে আপন ব'লে মনে কচ্ছি, আসল আপন 
ত? চিন্লামও না, তাঁকে সাঁকা করার চেষ্টাও কল্পুর্ণম না। একটু খেয়াল 
কর্পেই দেখতে পাই, মনের ভিতরে কত পাঁপ, কত কদধ্য লালসা, 
কত অসঙ্গত কামন! দ্িবারাত্ি কিলিবিলি কচ্ছেঃ আর বাইরে আমি 
শরীরখাঁনাকে সাবান ঘ'ষে পরিষফণাঁর রাখছি, এ পরিচ্ছন্নতা লাভ কি 
হ'ল? একটা সোনার ঘটির ভিতরে যদি থাকে কতকগুলি মলমুত্র, 
তা”্হলে ঘটির উপরে রুজ পাউডার মাথলেই কি তাঁকে পরিষ্ষার করা 
হ'ল?” ধোপার বাড়ীর পাশেই আছে এক মেথরের বাড়ী, মেথরকে 
ডেকে ধোঁপা বল্লে,_“ভাইরে তুই করিন পরের বাড়ীর পাইখানা আর 
পরের বাঁড়ীর নর্দিমা পরিফার, আমি করি পরের বাড়ীর জামা আর 
পরের বাড়ীর কাপড় পরিষ্কার, কিন্তু তুইও তোর নিজের দিকে তাকাস্‌ 
না, আমিও আমার নিজের দিকে তাঁকাই না। আমর] দুজনেই সমান 
অন্ধ ।” মেথর বল্পে,_“ঠিক কথা ভাই, ঠিক কথা, পরের বাঁড়ীর পাইখানা 
দশ মিনিটে সাক হয়, নিজের ভিতরের পাইখান! দশ যুগেও সাফ হ'তে 
চায় না,-তুমি ঠিক কথা! বলেছ ভাই, জীবন ভ'রে পেটের দায়ে বৃথা 
শ্রমই ক'রে যাচ্ছি, কাজের কাজ আর কিছু হ'লনা।” ঠিক এমনি 
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২৩৮ অধ্থগ্ড সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


সময়ে পাগলা চীৎকার কন্তে কতে চলে গেল;_“আপন। সাফা কিয়ে!।” 
মেথর ভাঁবলেঃ_-“নাঠঃ আজ থেকে আর পরের ময়ল৷ সাফ কর্ধ না, 
নিজের ময়লা খুঁজে বের কর্ব, নিজের ময়লা সাফ কর্ধ» এ জীবন 
ছুদিনের, হঠাৎ যদ্দি মরে যাই, মনের পুঞ্জীভূত ময়লা নিয়েই পর- 
রালের হিসাব চুকাতে হবে।” এই রকম ভাবতে ভাবতে মেথর গিয়ে 
বাজারে বসেছে নাঁপিতের সাম্নে ক্ষৌরী করাবার জন্তে, নাপিত প্রাপ্য 
পয়সার দরদস্তর ঠিক ক'রে মেথরের চুল কামাচ্ছে। এই সময়ে মেথর 
বল্লে১_“ভাই নাপিত, আমি করি পরের পাইখাঁনা পরিষফার, আর তুমি 
কর পরের শরীর পরিফার, কিন্তু নিজেকে পরিষ্কার করার দিকে 
আমাদের কোনো দৃষ্টি নেই।” নাপিত বল্লে,_-“ভাই মেথর, কথাটা মিছে 
বলনি, আমি সবাইকে নুন্বর করি বলে আমার নাম নরনুন্দর, কিন্ত 
নিজে. ত' সুন্দর হবার চেষ্টা একদিনের জন্তও করিনি, তুমি ঠিক বলেছ 
ভাই, তুমি ঠিক বলেছ।” এই সময়ে সেই পাগলা ফকীর বাঁজারের 
মধ্য দিয়ে চীৎকার কত্তে কত্তে যাচ্ছে”"আপ তা সাকা কিয়ো ।” ছেলের 
পাল পিছনে জুটেছে, তারা ফকীরকে অন্ধকরণ কচ্ছে- “আপ! 
সাফা কিয়ো! ৷” 

শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_-মহাপুরুষের প্রয়োজন এইখানে । প্রত্যেক 
মানবের মনে কথনো না|! কখনো একথা জাগে যে, চিরকাল যেভাবে 
চলেছি, সেভীবে আর চল্বে না। নিজেকে পঙ্কিল, কলুষিত, দূষিত 
আবজ্দ্রনা থেকে মুক্ত কর। চাঁই। মহাপুরুষদের বাণী সেই সময়ে জীবকে 
প্রেরণায় স্লীবিত করে। 


পুরুলিয়া 
৪ঠ1 কাত্তিক, ১৩৩৯ 


আপরাহে শ্রশ্রাবাবা পুরুলিয়া আসিয়া পৌছিয়াছেন। কতিপয় যুবক 
, উপদেশাখী হইয়া আসিয়াছেন। 
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সংবাদপত্র সম্পাদকের দায়িত্ব ২৩৯ 
কচম্পর কৌম্শল 


একজন প্রশ্র করিলেন,_কর্মের কৌশল কি? 
শীশ্লীবাবা--কর্তৃত্ববোৌধ ভগবানে সমর্পণ, তার দাঁসরূপে কর্তব্যবোধে 
"আপ্রাণ শ্রমপাধন। 


আত্মসমপণের কৌশল 
প্রশ্ন ।- আত্মসমর্পণের কৌশল কি? 
শীশ্রাবাবা ।--অবিশ্রান্ত প্রার্থনা! । 


৫ই কাত্তিক, ১৩৩৯ 
পরাতে শ্রীশ্রীবাব1 পুরুলিয়া! হইতে হাওড়া রওন! হইয়াছেন। আদ্র! 
আাসিয় ট্রেণ বল করিতে হয়। অনেকক্ষণ আদর! ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে 
হইতেছে । শ্রীশ্টবাবা একখানা সংবাদ-পত্র কিনিলেন। ছুই-চারি কলম 
পড়িয়া পত্রিকাখান। রাঁখিয়! দিলেন । 


বাদপত্র-সম্পাদঢ5কর দায়িত্র 

হাওড়া-গোমো প্যাসেঞ্জার মেদিনীপুর পৌছিলে জনৈক পরিচিত ভদ্রলোক 
গাড়ীতে উঠিলেন। পন্বিকাখানা দেখিয়াই বলিলেন,--আপনাঁর কি কাগজ" 
খানা পড়া হ'য়ে গেছে? 

্প্রীব'ব। বলিলেন, না, পড়া হয় নি, তবে পড়ার ইচ্ছাও নেই। 

ভদ্রলোক গভীর মনোযোগের সহিত কাগজখানা আগাগোড়া পড়িয়! 
ফেলিলেন। তৎপরে বলিলেন,__নাঃ পড়ার কিছু নেইও। 

শ্ীশ্রীবাব! বলিলেন,_-তবু যে পড় লেন? 

ভদ্রলোক বলিলেন, পড়ার একটা নেশা! হ'য়ে গেছে কি না! 

শীশ্রীবাবা বলিলেন,-যাঁরা খবরের কাগজ পড়ে, তাদের একটা নেশা 
হয়ে যায়, এটা খুব সত্য কথা। কিন্তু এই জন্তই সংবাদপত্র সম্পাদকের 
দায়িত্ব অত্যধিক। যা” তা” জিনিষ দিয়ে পত্রিকা পূরণ ক'রে দিলে গ্রাহক 
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২৪৩ অথণ্ড.সংহত। [ ৯ম খণ্ড 


ও পাঠকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কর! হয়। গ্রাহক এবং পাঠকের! সর্বদাই 
প্রত্যাশা করে যে, কাঁজের জিনিষ খবরের কাঁগজে কিছু থাকবে এবং এ জন্যই; 
পজিক1 না পড়ে আগে পয়সা দিয়ে তবে কাঁগজখাঁনা কিরিওয়ালার কাছ 
থেকে নেয়। পুস্তকের দোকানে পুস্তক কিন্তে গেলে নাড়াচাড়া ক'রে তার, 
আগাঁগোড়! দেখে কেন। যাঁয়ঃ সংবাদপত্রে তা' চলে না। 
সংবাদ-পচভ্রর শক্তি 

শ্রাশ্টীবাবা বলিলেন, -লোকমত গঠনে, জনসাধারণকে শিক্ষাদানে 
সংবাদপত্রের শক্তি অনীম। নেপোলিয়ান বল্তেন,_0]:  0709119, 
হ88-08,091:8 ৪৪ 10099 60০ 098 098:90 008,) 01700587001 
19%5০09+ একহাজার শক্ত্রধারী শক্র অপেক্ষাও বিরুদ্ধভাবাপন্ন চারথানা: 
ংবাঁদ-পত্রের শক্তি বেশী ।” সংবাদপত্রওয়ালার! ইচ্ছা করলে একটা মৃতি- 
প্রায় আত্মচেতনাহীন জাতিকে বলে, বীর্যে, উৎসাহে, উদ্ধমে প্রদীপ্ড ক'রে, 
তুলে তাদের দিয়ে অসাধ্য-সাঁধন করাতে পাঁরেন। স্কুল-কলেজে পড়ে, 
যারা বি্ধা অজ্জন কত্তে পারে নি বিশাল পুসুকাগারে নিমগ্ন হয়ে যারা 
জ্ঞানানুশশীলনে অক্ষম, এমন ব্যক্তিদের ভিতরেও জ্ঞান, আত্মস্িৎ, কর্তব্য- 
বোধ এবং কন্ম-প্রেরণ। জাগিয়ে দেবার ক্ষমত1 সংবাদ-পত্রের আছে ।' 
দ্ধলমা্টীরেরা ছুশ' চারশ ছেলেকে হয়ত পড়ায়, সংবাঁদপত্রগুলি দৈনিক 
বহু সহক্ লোককে শিক্ষাদান করে। এই খানেই রয়েছে সংবাদপত্রের 
সর্ববপ্রধান শক্তি। একটা প্রাতের সংবাদ হয়ত পাঠকের মনকে তাঁর: 
দ্রিবসব্যাপী প্রত্যেক কর্মের ভিতরে চিন্তার, পর্যালোচনার, নবদৃষ্টি-ভঙ্গীতে 
বন্ত ও ঘটনা! বিচারের প্রবৃতির ইন্ধন যোগাবে । এইখানে রয়েছে, সংবাদ- 
পত্রপরিচালকের সর্বাঁপেক্ষ। গুরুতর, দায়িত্ব । তোমার শক্তি আছে ঝলেই 
তুমি সেই শক্তির অপব্যবহার কর্ষেব, এটা কোন কাজের কথাই নয়। বরং 
শক্তি আছে বলেই তোমাঁকে তার সদ্ব্যবহার,_পূর্ণ সদ্ব্যবহার, কত্ত হবে। 

সংবাদ-পত্র ও ধনাজজুন-লালসা 
শরী্রীবাবা বজিলেন,_অনেক সংবাদ-পত্র শুধু অর্থাজ্জনের জন্তই প্রকাশিত 
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দলাদলি ও সংবাদ-পত্র ২৪১ 


হয়। এসব সংবাদ পত্র লোকের রুচি বুঝে চলে। কোন একটা নির্দিষ্ট 
আন্দোলনের প্রতি যখন লোকের ঝেঁ!ক খুব বেশী, তখন এঁর! তাঁকে 
সমর্থন করেন, আবার লোঁকেরও ঝেঁক কমে গেল, এরাও সমর্থন 
ছেড়ে দিলেন। লোকে এখন রং-তাঁমাঁসা সিনেমা-থিয়েটার, ভালবাসে 
ত* এরাও ফলাও ক'রে এ সবেরই জয়গান কল্পেন, আবার হঠাৎ এক- 
জন শক্তিশ'লী পুরুষ এসে সাধারণের মনকে অন্ দিকে চালিত কল্লেন, 
সঙ্গে সঙ্গে এরাও নিজেদের পূর্ধবমত পূর্তবপথ পরিত্যাগ ক'রে নৃতন মতের 
পূজা এবং নূতন পথে পাদচারণ স্ুর কলেন । এই জাতীয় সংবাদ- 
পত্রকে ব্রতভ্রষ্ট ব'লে আখ্যা দেওয়] ঘেতে পারে । কারণ, শিক্ষাদীতা যদি 
অর্থলোভী হয়, তবে তাঁর জ্ঞান, বিগ্ভা পাগ্ডত্য ও প্রতিভা বারংবার 
ব্যাভিচারী হ'য়ে থাকে । 
দলাদলি ও সংবাদ-পত্র 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,__অনেক সংবাদপত্র আবার নির্দি্ একটা দলকে 
সমর্থন করার জন্য, নির্দিষ্ট একটা সম্প্রদাক্নের মতাঁমত প্রচারের জন্ত 
স্ষ্ট হয়ে থাকে । প্রত্যেক পন্থাবলম্বীরই নিজ নিজ মত সমর্থন বা প্রচার 
করার অধিকার আছে, যতক্ষণ সে অপরের নাধ্য অধিকারের উপরে 
হন্তক্ষেপ না করে, যতক্ষণ সে যিথ্যা-প্রচার, বিপক্ষ-দলনের জন্ত অপত্য- 
কৃষ্টি প্রভৃতি দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়। কিন্ত দলাঁদলির একটা মোহ 
আছে। আবার দলাদলি কত্তে গেলেই গালাগালিও অবশ্যস্তাবী। 
অধিকাংশ সংবাদশ্পত্রের ভিতরে এই একটা নীচতা দেখা যায় যে, কোনো 
একট বিশেষ কারণে অন্ত কোনো সংবাদ পত্রের সঙ্গে মতামতের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হ'লে, ঘক্ষারোগীর কাঁসির মত আমৃত্যু তার জের চলেই চলে। 
এক ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছি বলে অপর দশ ব্যাপারে পরম্পর 
পরম্পরকে সমর্থন কর্ব না, এট দলাঁদলির এক মারাঁআক লক্ষণ। এর 
কলে শুধু সংবাদ-পত্র-দেবীদেরই নৈতিক ক্ষতি হয় তা নয়, তার চেয়ে 
দশ-গুন বেশী ক্ষতি হয় বেচারী পাঠকদের । গ্রাম্য পাঠকদের অনেকেই 


১৬ 
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২৪২ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


ছাপার হরফে যে কোনো একটা মন্তব্য দেখলে তাকে বেদবাক্য ব'লে 
মনে করে। এজন্ই দলের কাগজ. বা সম্প্রদায়ের কাঁগজ সমাজের হিতের 
চেয়ে অহিত করে বেশী। সংবাদপত্রের সংবাদ, মন্তব্য, টিপ্ননী, প্রবন্ধ 
ও বিজ্ঞাপন, এগুলির ভিতর দিয়ে একটা জাতির বুদ্ধিশক্তি, গ্রতিভা, 
নৈতিক মানদণ্ড এবং সততার পরিচয় প্রকটিত হ'য়ে থাকে । একথা ম্মরণ 
রেখে দলের পত্রিকাকেও নিজের বাক্য সম্পর্কে একটু সংষত হয়ে চলা ভাল। 
মতামতের লড়হি অনেক সময়ে ব্যক্তিগত লড়াইতে পরিণত হয়, 
এইটুকু হচ্ছে দলের কাগজের সবচেয়ে বিষম বিড়ম্বনা । 
সংবাদপত্র ও চমকপ্রদ সংবাদ 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন” _অনেকের মত এই যে, খবরের কাগজে চুরী, 
ভাকাঁতি, নরহত্যা প্রভৃতির সংবাদ শুনে লোকের শিক্ষা হয় যেঃ অসতর্ক 
ভাবে থাকতে নেই, অসাঁবধান ভাবে চল্তে নেই ইত্যাদি। লোকের 
ফাঁসীর খবর শুনে শিক্ষা হবে যে, নরহত্যা কত্তে নেই, তাহ'লে নিজের 
প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তি নিলামের সংবাদ জেনে শিক্ষা 
হবে, ঘোঁড়দৌড়ে বাজি রাখতে নেই, জুয়! খেলতে নেই, অপব্যয় কত্তে 
নেই, ইত্যার্দি। লোকের আত্মহত্যার খবর শুনে শিক্ষা হবে যে, গোড়া 
থেকেই জীবনকে সদ্ভাবে চালন করা প্রয়োজন, নইলে মহাছুর্গতি ঘটে। 
এদের মত এই যে, বড় বড় নীতিজ্ঞ উপদেষ্টার আর কি দরকার, 
--খবরের কাগজ পড়েই যে ছুনিয়ার সব নুনীতি শিক্ষা হবে! আমার 
কিস্ত এসকল মত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধের মনে হয় না। আজগুবি গল্প, গুরুতর 
অপরাধ, অমাঁজ্জনীয় অসামাজিক অনাচার প্রভৃতির সংবাদ নিত্য পাঠ 
কর্ডে কত্তে পাঠকের রুচি পঙ্কিল হয়, নীতিজ্ঞান দূষিত হয়, সৎসন্বল্প 
শিথিল হয়। চমকপ্রদ বাজে খবর উত্তেজক ভাষায় চিত্তীকর্ষক হেভিং 
দিয়ে প্রকাশ করে ক'রে লোকের মনকে বিক্ষেপশল ও 1586219 
করা হয়। নারী-হ্রণের অনেক সংবাদ নারী-হরণের নিবারক না হ'য়ে 
নারী-হরণের উত্তেজক হয়। 
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স্ংবাদ-পত্র ও মন্তব্য ২৪৩ 


সংৰাদ-পত্র্র পরিচালনায় ভারতীয় প্রতি! 

শশ্রীবাবা বলিলেন,_এইজন্ই আমি লক্ষ্য করেছি যে, অনেক সাধু- 
মহাজন আধ্যাত্মিক মঙ্গলকামী নিজ নিজ শিব্যদিগকে সংবাদ-পত্র পাঠ 
কত্তে নিষেধ করেন। আবার, হাজার বিষয়ের চিন্তা দশ মিনিটে সেরে 
ফেলার অভ্যাস মানমিক উতৎকষের দ্দিক দিয়ে খুব সহায়ক নয়। 
এজন্তই পাশ্চাত্য দেশের সংবাদ্-পত্র পরিচালনের আদর্শ ভারতবর্ষের 
অন্থক্রণীয় না হওয়াই সঙ্গত। অবশ্ঠ সংবাদ-পত্র ক্সিনিষট! ওদের কাছ 
থেকেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁই কলে অন্ধের মত যোল আঁনা 
ওদেরই অন্থুপরণ কত্তে হবে, এর পক্ষে কোনে! সদযুক্তি থাকৃতে পারে 
না। গৃহ নেই, ভাড়াটে পায়রার খোপে বাস করে? পারিবারিক 
জীবনের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই, স্বামী আর স্ত্রী এই দুজন নিয়েই সংসার ১ 
ন্র-সমস্যা কঠোর, এজন্তা স্বামী করে চাকুরী, স্ত্রী করে চাকুরী; স্ত্রীর 
অবসরাভাব, হোটেলেই হ'ল আহার; ছেলে বড় হ'ল, বিয়ে করেই হ'ল 
পর; বাপ বুড়ো হলেন, আতুরাশ্রম তার আশ্রয়, পুত্রগৃহে নয়,_এই 
ধাঁদের দেশের সাধারণ অবস্থা, তাদের সঙ্গে সমাজ-গঠনের বনিয়্াদেই 
আমাদের আমূল পার্থক্য। সুতরাং কোনো জিনিষ তাদের কাছ থেকে 
নিয়েছি বলেই ত বহু তাদের অনুকরণ ক'রেই চল্তে হবে, তা হতে 
পারে না। মিষ্টি কুমড়ো, আলু, পেঁপে এসব জিনিষ ভারতের আদিম 
নয়, বিদেশ থেকেই পেয়েছি । কিন্তু তাই বলে কি এ সব জিনিষের 
রন্ধন-প্রণালী আমর! নিজেদের ঢংয়ে করে নিই নাই? সংবাঁদ-পত্ত 
সম্পর্কেও তাই করা আবশ্যক । সংবাদ-পত্র পরিচালনার ভিতর দিয়ে 
ভারতবর্ষের আর্য্য-প্রতিভার পরিচয় দেবার সময় কিন্তু এসে গেছে। 

হবাদ-পত্র ও মন্ভব্য 

্রীত্ীবাবা বলিলেন,-_কারো কারো মতে, সংবাদপত্রে খবর থাক্বে 

অত্যধিক, আর মন্তব্য থাকৃবে অত্যল্প ;ঃ তাই'লেই সেটি ভাল খবরের কাগজ 


হ'ল। যে স্থলে প্রত্যেকটা খবর বেশ হিসাব করে নির্বাচিত হয়, সে 
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২৪৪ অখগ্ড-সংহিতা [ ৯ম খণ্ড 


স্থলে মন্তব্য খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। আর, দক্ষ সম্পাদক নির্বাচিত 
সংবাদগুলি ইচ্ছা কর্মে এমন ভাবে সাজিয়ে ছাঁপাতে পারেন, যাতে 
মন্তব্য দেওয়ার প্রয়োজন কমে যেতে পারে। এরূপ যদি হয়, তবে 
পেটি হ'ল সর্বোত্তম ব্যবস্থা । নইলে স্থল বিশেষে মন্তব্য দিয়ে অসত্য 
হ'তে সত্যের দিকে, অন্তাঁয় হ'তে স্তায়ের দিকে, অনাচার হ'তে সদাচারের 
দিকে পাঠকের রূচিকে আকধণ কত্তে চেষ্টা করা উচিত। মন্তব্য দিলেই 
ঘে খবরের কাগজ খারাপ হ'য়ে যায়, তা নয়। মন্তব্য দ্বার পাঠকের 
মধকে ভালর দিকে না টেনে যদি দোষদশী হবার সাহাষা করা হয়, 
তবেই মন্তব্য দৌষের। একটা নিদিষ্ট সংবাঁদ-পত্রের পাঁঠকের। দীর্ঘকাল 
ধরে একই পত্রিকা পড়তে পড়তে সেই পত্রিকার টিগ্লনী করার ঢংয়ের 
নাথে এতটা পরিচিত হয়ে যায় যে, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নিজেরাও টিগ্ননা 
করার কালে অপর সম্পর্কে সেইরূপ রসাল বা রুক্ম মন্তব্য করে। 
এজন্য মন্তব্যগুলি সব সময়ে স্থুবিবেচিত হওয়! প্রয়োজন । 
হবাদ-পত্র ও ক্কুসংবাদ 

প্রীশ্রীবাবা বলিলেন,__কুসংবাদ পত্রিকাঁতে প্রকাশ না করাই পত্রিকা- 
পরিচালকের সাধারণ নীতি হওয়া সঙ্গত। তবে যেখানে কুসংবাদ 
পরিবেশনের দ্বারা কোনো অষ্ঠায়ের প্রতীকারে সাহাধ্য হবে, সেখানে 
নীরব থাকাও সঙ্গত নয়। অমুক গ্রামে বু লোক ওলাউঠাতে মব্ছে, 
এই সংবাদ প্রকাশের দ্বারা চতুর্দিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকের মনে 
প্রতিষেধ-ব্যবস্থার আগ্রহ জন্মান সম্ভব । এক্ষেত্রে এ কুসংবাদ প্রকাশ 
আবশ্তক। কিন্তু অমুক গ্রামে একটী ছেলে পরীক্ষায় ফেল মারার দরুণ 
আত্মহত্যা করেছে, এ সংবাদ প্রকাশে কুদৃষ্টান্ত বৃদ্ধিরই বরং আশঙ্কা রয়েছে । 
এক্ষেত্রে এ সংবাদ প্রকাশে বৃথা কাগজ খরচ, বুধ! কালীর খরচ, বৃথা! 
ছাপার খরচ, আর বুখা পাঠকের দৃষ্ট-শক্তির খরচ। কিন্তু এ সংবাদ 
গ্রকাশের সাথে যুবকদের ভিতরে অনাঁকল্যের সাথে সংগ্রাম ক'রে পরিণামে 
জয়ী হবার আগ্রহকে যদি বদ্ধ করার কোনে! উপায় অবলম্বন কর! 
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সংবাদ-পত্র জগতে একটী অভাব ২৪৫ 


যায়, তাহলে সে স্থলে এসংবাদ গ্রকাশ-যোগ্য বলতে হবে। এসব স্থলে 
সম্পাদকের দায়িত্ব যে কত বুহৎ, তা অনেক সম্পাদককেই স্মরণ কত্তে 
দেখা যায় না কলে আমার মনে হয়। এই সব আত্মহত্যার খবরে 
পত্রিকা পূর্ণ না ক'রে যদি আন্মত্াযাগের সংবাদ সংগ্রহ করে তা দিয়ে 
পত্রিকাঁ-পুরণের চেষ্টা হয়, তবে তাতে সমাঁজের খঙ্গল হয়। একদল 
লোক যেমন দেশ জুড়ে অপরাধ, অন্যায় ও অনাদর্শ কাঁজ কচ্ছে, আবার 
তেমনি ভাল ক'রে খুঁজলে আর এক দল লোঁককে পাঁওয়া যাঁবে, যাঁরা 
তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে ক্ষয় ক'রে দিগে জনসেবা, পরহিত 
সম্পাদন কচ্ছেন। সংবাদ-দাতারা যদি পরিশ্রমে অনিচ্ছুক না হন, এবং যদি 
তাঁরা খোলা চ'খে সমাজের প্রতি স্তরে অনুসন্ধান করেন, তাহলে প্রত্যহ ব্‌চ 
দান, আত্মত্যাগ ও স্বার্থবিলোপের সংবাদ পত্রিকা-অফিসে পাঠাতে পারেন । 
ংবাদ-পত্র জগত একটী অভ্ভাৰ 

শ্ীশ্ীবাবা বলিলেন,_আমাদের দেশের সংবাঁদ-পত্র জগতে একটী অভাব 
আমার মনকে বড়ই পীড়া দিচ্ছে । সেটি হচ্ছে, সর্বদল-নিরপেক্ষ একটা 
সর্বজনীন পত্রিকা । কোনো নিদিষ্ট দলের মত প্রচার বা পক্ষ সমর্থন 
এর লক্ষ হবে না, লক্ষ্য হবে মকল দলের সকল ভাল কথাকে অঙ্কে 
স্থান দেওয়া । যত পত্রিকার যত সম্পাদকীয়, প্রত্যেকটী তন্ন তন্ন করে 
বিচার ক'রে, যার কথা থেকে যতটুকু পাঠকের মনকে হিংসা বা বিদ্বেষ 
ব1 সাম্প্র্নায়িক ভ্রান্তিতে কলুষিত না ক'রে পরিবেশন করা যায়, তা 
ক'রে যাওয়া । যত দল যত ভাবে দেশ এবং সমাঁঠ্ের যত রূপ সেব! 
দিচ্ছেন, তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য-বঞজ্জিত সরল সত্য সংবাদ পরিবেশন করা। 
দেশান্দোলনকারী একট সমসাঁকে যত মনীষী যত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখছেন, 
তাঁর প্রত্যেকট.র সঙ্গে পাঠককে এমন ভাবে পরিচিত কঃ, যেন বিনা 
মন্্রবো পাঠক বুঝতে পারেন যে, কারা শুধু কথ বল্বার জ্থই এসেছেন, 
কারা কিছু কিছু কাজও কত্তে চান্‌। 

( নবম খণ্ড সমাপ্ত ) 
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অখণ্ড-স্তো ত্রম্‌ 


এ 


ও অমৃতং ুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেম-সুখাবহুম্‌, 
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ধস্বং পরমানন্দ-বদ্ধকম্‌, 
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দবিগ্রহম 
ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম অদ্বিতীয়কম্‌, 
নান্যঃ প্রিয়তরো যস্মাৎ নাভুন্নবা ভবিষ্যতি, 
পতিতোগ্ধারকং মন্ত্র ওঙ্কারং প্রণমামাহম্‌ ॥১। 


০ 


ও ধৃতং প্রেয়। জগদ্‌ যেন, ত্রেলোক্যং জায়তে যত 
বিশ্রামে। লভ্যতে যন্সিন্‌ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্বস্থ, 
পিপাসান্থ চ সব্বাস্ু যন্ত্র তষ্ণাপহারকণ, 

প্রাথনাস্ু চ সববাস্ত্র স্বখা কাম-পুরকঃ, 

স্থলে সুক্ষ্মে ইহামুত্র চৈতন্ং আত্ম-সংস্থিতম্‌, 
পাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্াযহম্‌ ॥২॥ 


ত। ও নিম্মলং নি্ষলং পুর্ণং ভেদবুদ্ধেবিমর্দকম্‌, 
স্বরূপং সর্বভূতানাং অখণ্ড, নাদ-রূপকম্‌ 
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘনং শুভ*; 
ব্রন্দেন্দ্রা বিষু-রুদ্রাশ্চ ধায়ন্তি বম্‌ অহনিশম্‌, 
গায়ন্তি ঝষয়ে। দেবা ভক্তি-ব্যাকুল-চেতসঃ, 
সর্ববামহমিকাং ত্যত্বা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্‌ ॥৩। 
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নবম খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক মূচা 


বিষয় পৃষ্ঠান্ক 
অথণ্ড গুরুবাদ ১৭৫ 
অথণ্ড সাধকের দম্পত্যজীবন ৫৯ 
অথণ্ডেরা কোন্‌ সম্প্রদায়ী? ১৬ 
অগঠিত মান্থযে ও ইতর জন্ততে 

পার্থক্য ১৪৮ 
অতীত সুকৃতি দুষতি ও 

বর্তমান সৌভাগ্য দুর্ভাগা. ৭২ 
অতীতের কর্মফল ও 

বর্তমানের সাধন ভজন ১৯১ 


অদুশ্য সহায় ৪০ 
অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে 

তাকাইয়। চল ১৯৫ 
অনাদুতকে কোল দাও ১৯৯ 
অনাসক্ত মনই প্রয়োজন ১৮৫ 
অনীসক্ত সংসারী ২২৫ 
অনিত্য বস্ততে অনাসক্তিই 

বিনাশ ১৮৮ 


অনেক কাঁজ বাকী আছে ১০ 
অন্তর রাজোর পূর্ণজ্ঞান অসম্ভব 


নহে ১২৫ 


অন্তজগৎ জ্ঞানের অফুরস্ত 
ভাণ্ডার ১২৪ 
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বিষয় 
অন্ধ ব্রাঙ্ষণের প্রেমিকতা 
অঙ্কায়াজ্জিত অর্থদাঁন 
অবিচ্ছেদ স্মরণের কৌশল 


অপবিত্র পারিপার্থিকে পবিজ্ 


থাঁকিবাঁন উপায় 


পৃষ্ঠা 


১৪ 


১৪৩ 


১৬৭ 


৪৯ 


অপরের নিন্দিত কাধ্য নিজের 


ভিতরে যেন না আসে 
অভিক্ষার মহত্তর অর্থ 
অভিক্গা শব্দের চল্তি মানে 
অরতি জন-সংসদি 
অদ্ধ নারীশ্বর মুত্তির অর্থ 
অহমিকা, কর্ম ও কম্মযোগ 
অঙ্কবুদ্ধি ও নিতর 
আঁজিকাঁর শিশু কাঁলিকার 
নেতা 
আত্মজয়ের বিছ্ধা 
আত্ম বিশ্বাস হারাইও ন! 
আত্ম-সমর্পণেই জীবনের 
সার্থকতা 
আত্ম-সমর্পণের কৌশল 
আদর্শ নিষ্ঠার ফল 
আদর্শের পূজা! 


২৭ 


৬৮ 
৬৮ 
৫ 
১১ 
৬৪ 


ণ 


১০২, 
১১টি 


১৪৭ 


১২৮ 
২৩৯ 
৪৭ 


বিষয় পৃষ্াঙ্ক 
আপনা সাফা কিয়ে! ২৩৬ 
আমর! কোন্‌ সম্প্রদ্দায়ী? ১৬ 
আমি কাহাঁকেও ভূলিব না ১৪০ 
আমৃত্যু সঙ্গীত ৮৪ 


আয় পুত্র দত্যশুদ্ধ তপোত্রত 


নিয়ে ৫৮” 
আশুতোষ চক্রবস্তী ৮ 
আহার শুদ্ধি ও উদেশ্ঠয 

শুদ্ধি ৯৯ 
ইন্ড্রিয়ের অধীশ্বর হও ১৯৪ 
ঈশ্বরীয় প্রেমের শক্তি ১২ 
ঈশ্বরে বিশ্বাস ২৯ 
ঈশ্বরের মধ্যে বাঁচ ২৯ 
উচ্চকার্ধযা ও নীচচিন্তা ১১৮ 


উদ্দেশ্য ও উপায়ে দৃষ্টান্তের 
প্রভাৰ 

উপাসনা করিতে ইচ্ছা না 
করিলে কি কর্তব্য ? 

উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াই 


৩৭ 


১৪ 


আবশ্যক ১৭৪ 
উপাঁসনা-সময়ের নিষ্ঠা ৮৯ 
উলঙ্গ থাকার কুফল ৪৩ 
উম্মিল৷ দেবী ১১৩ 
এক আশ্রমের লোকদের 

অপর আশ্রামর নিন ১৬৪ 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


হি 


বিষয় পৃষটান্ক 
এক রিপু দমনার্থ অপর রিপুন্তে 
ইন্ধন দাঁন ৮১ 


একার চেষ্টায় দেশোদ্ার ১০৩ 
ওস্কারই সকল ধ্বনির প্রাণ ৭৫ 
ওক্কাঁর সর্বজনীন মন্ত্ ণ 
ওষ্কণারের উচ্চারণ ৩০ 
কথা ও কাজ ৬৫ 


কন্যা ও পৈত্রিক উত্তরাধিকার ১১০ 
কবি-প্রকৃতি ও দার্শনিক 


গ্রকৃতি ১৭৩ 
কর্তব্য ও নিরুদ্ধেগ মন ১৫৫ 
কম্ম ও কন্ধা ১৬০ 
কম্ম অমরতাঁর অভিযান ২১৩৬ 
কর্মের কৌশল ২৩৯ 
কশ্মের ভিতর দিয়াই সাধনা ৬হ 


কাহারা দীক্ষা-দানের যোগ্য ৬৬ 


কাহার! দীক্ষা পাওয়ার 
যোগ্য 

কুপ্রবৃত্তি দমন অসম্ভব নহে ১৮৪ 

কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের তৃতি 
লক্ষণ 

কোন্‌ পদ্ধতির উপাঁসন। সহজ ১৭১ 

কোন্‌ রাজত্ব রাম-রাজত্ব নয় ১৫০ 

ক্র ব্যক্তির দৃষ্টান্ত 

খাগ্ভার্থে গ্রাণিহত্য! ও দয়! 


৩ ৭ 


৮৭ 


ঙণ 


টি ২৩ 


ৃ্টা্ক 


৯৮ 


যিষয় 
থাগ্, ব্বাহথ) ও লোভ 
গভ্ভীরনাথ-শিষ্যের প্রলোভন জয় ২৭ 
গায়ত্রী ও অব্রাঙ্মণ 
গুণ-গ্রাহী হও 
গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্ষরণে নিষিদ্ধ 
বস্ত সমূহ 
গুপ্ত অঙ্গ পরিফ্ষার রাখিবে 


১২৫, 


১৪৯ 


৩ 
শত 


গুপ্স্থানের রোঁমাবলি কর্তন ২৪ 
গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ১২০ 
গুরুজনদের প্রণাম ১৪৫ 
গুরু দক্ষিণা ২১ 
গুরু-নির্র কিসে আসে ১৬ 
গুরুবাদ ১৭৪ 
গুরু-ভাঁবের উন্মেষ ৯ 
গুরু ভ্রাতাঁদের সংশ্ববে 

ব্রদ্ষচারিণীর কর্তব্য ৪৮ 
গৃহীদের সংসর্গে ব্রহ্মচারী ১৬২ 
গোপী-রমণ ঠাকুরের প্রলোভনে 

ঈশ্বর-কপা ২৮ 
চাই নিত্যসঙ্গ ১১৭ 
চাকুরী পাবার মন্ত ২০ 
চিকিৎস৷-বিদ্য। শ্রদ্ধেয় ৯১৫২ 
চিরকৌমাধ্যের আকাঙ্ষাঁর সহিত 

পৈত্রিক সংস্কারের সম্বন্ধ ৫০ 
উবব্রহ্মচারিণীর দায়িত্ব ৪৭ 
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৬/০ 


বিষয় ৃষ্টা্ক 
চিরম্মৃতির ব্রত ১৮২ 
চেষ্টা রাখ অতন্ররিত ১৭৮ 


ছনখোপার যুবকের প্রলোভন 

ভয়ে ঈশ্বর-কৃণা 
জগতকল্যাণ ও ভগবানের নাম ৯৩ 
গগতের পক্ষে গ্রায়োজনীষ্ 


৫ 


হও ১৪ 
জগতের সকল পুজা এক 
ভগবানেরই পূজা ১১৬ 


জগতের সর্বাপেক্ষা স্ন্দর বস্তু ৪০ 


জগন্মঙ্গল-চিন্তার স্থফল ৯২ 
জনতার মতামতের দিকে 

তাকাইও ন। ১২৬ 
জননকাশীন মনোবুর্তি ও 

সন্তান ২২৩ 
জনার্দন ভাঁবগ্রাহী ২৩১ 
জন্মজন্মাস্তরের সাধনার ধন ২৯৬ 
জয়রাম বাবাজীর প্রেমিকতা ১ 
জাতি দুইটী ১৮৬ 


জাঁতি-বিদ্বেষ কেন দুর হয় নাঃ ৭৫ 
জীবনকে ভগবতী চেতনার 


প্রতিষ্ঠিত কর ১৭ 
জীবন গঠনের ইঙ্গিত ৩৯ 
জীবন তীর লীলা-বিকাঁশ ২১৬. 


জীবনের ভবিষ্যতের উন্নত চিত্র ১০৪ 


বিষয় পৃষ্টাঙ্ক 
জীবনের মহালক্ষ্য ৩৮ 
জোর করিয়1 সন্গ্যাসের ভাব 

দিও ন। ৪৯ 
ডনকুস্তির আখড়া ১২৯ 
তপস্বীর দান ৯১ 
তুমি ভগবানের জিনিষ ১২৮ 
তোমরা সাধারণ নও ১৪৩ 
'দম্পতীর ব্রহ্মচধা নিখিল 

জগতের হিতার্থে ৮০ 
দম্পতীর সামগ্রিক ব্রহ্মচধ্য-ব্রত ৭১ 
দলবদ্ধ ধন্মমানুষ্ান ১০৮ 
দলবদ্ধভাঁবে দেবপুজাদি ১০৭ 


দলাদলি ও সংবাদ পাত্র ২৪১ 
দাম্পত্য প্রেম তথ। 


ভগবৎ-প্রেম ১৯৪ 
দাম্পত্য সংঘমের কৌশল ২১৯ 
দীক্ষা ও শিক্ষা ৮২ 
দীল্গাগরহণ, সাধন ও সিদ্ধি ১৮৫ 
দীক্ষা গ্রহণের স্থান ৯৮৮ 
দীক্ষাস্তিক ম্বপ্রের অর্থ ১৮০ 
দ্ীক্ষার অর্থ ৬০ 
দুঃখই জীবনের স্প্শমণি ১০৮ 
£খ-সহিষ্ুতার দাশনিকতা ১০৯ 
দুরাশা ও নিরাশ ১৯১ 


দুপ্রবুত্তি দমনে ভগবৎ-্মরণ ২১ 


00119015010 14011791192 7 1/6-10172811070 


বিষয় 
দৃষ্টান্ত কি ভাবে ক্রিয়া করে 
ৃষ্টান্তের শক্তি 
দেবজীবন কাহাঁকে বলে 
দৈব ছূর্বলেরই স্বন্ধের ভার 
দ্বৈতবাদ ও অদৈতবাদ 
ধশ্ম ও কন্মন 
ধর্ম বনাম অপকাধ্য 
ধর্মার্থে উলঙ্গ থাক! 
ধার্মিকত৷ মনুষ্যত্বের দ্বিতীয় 
লক্ষণ 
ধারাবাহিক ও ব্যাপক চেষ্ট 
ধাান-জপের আবশ্যকতা 
নাদসাধন বা শব্দযোগ 
নামই জগৎপতি 
নাম-জপকালীন মনোভঙগী 
নাম-জপের প্রত্যক্ষ ফল 
নামজপে রুচিহীনের প্রার্থনা 
নাম ভূলিও না 
নাম সর্ববব্যথাহারী 
নামের গান 
নামের নেশা 
নামের নেশাকি ভাবে জমে 
নামের মেইলে চাপ 
নামের সেবার স্কল্প 
নামে রুচি 


৯৬৫ 
১৭৪) 
৫৮ 


৪২ 


৫৩ 
৫8 
১৮৯ 
৫৩ 


€উ 


ব্যির 

নারীর শ্রেঠত। কোথায় 

নারীরাই সোণার ভারতের 
নির্মাণকারিগী 

নিজের ভিতরে ভগবানের 
শক্তি-প্রকাঁশ 

নিজের মত ও পরের মত 


নিতাবস্তর নেশ। ও অনিত্যেৎ 


নেশা 
নিন্দকের প্রতি প্রলন্ন থাক 
নিন্দাতে বিশ্বাস ও আত্- 

₹শো এ 

নিষ্টাই সাধনার সিদ্ধির মূল 
নিগ্ন। নিয় চল 
নিষ্পাপ লৌভ 
পরনিন্দ। ও মহাপুরুষ 
পরনিন্দার পরিণাম 


পষ্টাঙ্ক 


২১৮ 


৫১ 


৮৫ 


৬৪ 


৫৪8 


১৩৬ 


১৩৪ 


পরলোক প্রস্থিতের জন্য প্রার্থনা ৭ 


পরসেবা ও আত্ুসেব। 
পরসেবার্থে আত্ম-পালন 


পরিবারের প্রতি আধ্যাত্মিক 


কর্তৃব্য 
পরীক্ষা) পাশের মন্ত্র 
পরের হিত ও নিজের হি 
পাপদৃশ্য সম্পফিত চিন্ত! 
পরিহারের উপায় 
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৮১ 


১৮১ 


৯৪৪ 


১ ও 


৫৩ 


৪৩৬ 


বিষয় 
পীঁড়াগ্রস্ত মনের চিকিৎসা 
পুত্রকন্যার আঁসল সম্প্তি 


পুরুষ সম্পর্কে ব্রহ্মচারিণীদের 


কর্তব্য 
প্জা ও নৈবেদ। 
পূর্ণ জীবন চাই 
পূর্ববসংস্কার বিনাঁশের উপায় 
পৈত্রিক সম্পত্তি ও কন্য। 
প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে 
প্রকৃত মাতা ও প্রকৃত 
পিতা 
প্রকৃত সহধশ্মিণী 
প্রকৃষ্ট পরসেব। 
প্রজাঁর সর্ধবাঙ্গীন কুশল 
প্রয়োজন একা স্তিকতার 
প্রয়োজন বীধ্যবান্‌ সন্তানের 
প্রয়োজন সতত। ও মনুষ্যত্তের 
প্রলোভনের মুখে ঈশ্বররূপা 
প্রাণলয় বা শ্বাস-যোগ 
প্রাত্যহিক কর্তব্য 
প্রায় নিষ্ষল হরিকথা 
প্রেমিকের এঁহিক ছুঃখ 
প্রেমিকের কাঁমলালস! 
ংশানুত্রমিক কল্যাণ-সাধনা 
ংশানুক্রমিকতা ও শিক্ষা 


পৃঠাস্ক 


১৪৩ 
১১৭ 


৪৮ 
৯৪ 
১৮৫ 
১৫ 
১১০ 


১৪৭ 


১৮৩ 
১৮২ 
৯৫০ 
৫৫ 
২২৬ 
৭৩ 
২৪ 
৩১ 
৪৫ 
৬৮ 
৯৩ 
১৪ 
৭৩) 


৭৭ 


বিষয় 
বৎসরের প্রত্যেকটা দিন 
শুভদিন 
বলি হওয়ার মানে 
বর্তমান যুবব ও 
ভবিষ্যদবংশীক়গণ 
বর্তমান যুবক ও সাধুসন্ত 
বাকৃসংযমের প্রয়োজনীয়ত৷ 
বাচিবার মত বাঁ 


বিদ্বান্দিগের নিন্দ।৷ করিও ন! 


বিদ্যাভিমান ও ধর্মমলাভ 


বিদ্যালয়ে ধ্যান, জপ, কীর্তন 


বিদ্যাঙ্জ'নে অনালস্য 
বিদ্যাঞ্জনের প্রয়োজনীয়তা 
বিনয় ও বিদ্য। 

বিনয় ভাগ্যবানেরই লক্ষণ 
বিবাহিতের যুগল সাধনা 
বিরাট হও, পবিত্র হও 
বিলাস-বর্জিত সরল জীবন 
বী্ধাই ব্রহ্ম, বী্যই প্রাণ 


পৃল্টক্ক 


১১৪ 
১৭৬ 


১৩৮ 
৯১৭ 


১ 
১৪৬ 
৯৪ 
৯১২২ 
১৯৫৩ 

৩৫ 

৩৩৬ 


৪৫ 


১৮৭ 


১৪২ 
১৩১ 


(১ 


বীধাবত্তা মন্তয্যত্ত্র প্রথম লক্ষণ ৮৬ 


বুদ্ধদেবের শিষ্যদের গুরুদ্রোহ 
বুদ্ধদের সম্মান 

বুদ্ধ বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালন 
ব্যক্তিগত গুরুবাঁদের উচ্ছেদ 
ব্রতুগ্রহণের অর্থ 
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১০ 
১৪৫ 
৬১ 
১৭৫ 
পলি 


বিষয় 
ব্রতগ্রাহী ও লোকাচার 
ভক্তি ও বিনয় 
ভক্তের প্রার্থনা 
ভক্তের মুক্তিলোভ থাকে ন। 
ভগবছ্ুপাসনায় কে 
লাভবান্‌ হয়? 
ভগবদর্শনের উপায় 
ভগবানকে কর্ত। কর 
ভগবানকে জানিবার উপায় 
ভজনশীল সাধু ও যুগধর্ম 
ভবিষাৎকে ভুলিও ন' 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ কর 


পুষটাস্ক 


৫৫ 


১৪ 


১৭৭ 
২৭ 
৩৫ 
১০ 
১৮ 
৪৯ 


১০৪ 


ভবিষ্যতের পিতা ও চিরকুমারী 


কন্ঠাগণ 


৫১ 


ভাবী সন্তানের জন্ত জনক -জননীর 


তপস্য। 
ভাবের আবেগে চলিও ন! 
ভাবের পাগল 
ভারতীয় জীবনে একনিষ্ার 
মধ্যাদ। 
ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ 
ভালবাসা জীবের সহজাত 
ভালবাসার আধার 
ভালবাসার কৌশল 
ভেদবুদ্ধির দাওয়াই 


পি ষ্ঠ 
১০৮ 


১৬৬ 


৮৩ 
১৫১৩ 
৯৭৯ 
৯৮০ 
১৬৮ 


১৯ 


1৬/০ 


ব্ষিয় পৃষ্ঠাঙ্ক বিষয় পৃষঠান্ক 
ভোগলিগ্সা জানিবার কারণ ৩৪ বথার্থ বংশ-রক্ষক ২২৩ 
ভোগলিগ্সা-প্রেরিত বিবাহ ৭৩ যথার্থ বিনয় ৪৫ 
ভোগলোলুপতা দমনের যথার্থ মান্ষ হও, এই 

কৌশল ২২০ আশীর্বাদ ৫৭ 
ভোগাকাজ্ফাকে জয় কর ২০০ যুগ প্রয়োজনে শরীরগঠন ও 
ভোগাসক্তি দমনের উপায় ২৩ আহারের উদ্দেশ্য ৯৭ 
ভোগোত্তেজন! প্রশমনের যুগল সাধনার মর্ম ১৮৬ 

চরম পঙ্থ। ৩৪ যে যত পবিত্র, সে তত 
মনের পাপ ৩৩ শুলর ১২৮ 
মনুষ্যত্ব ভেদবুদ্ধির প্রশমক ৭১ যোগক্ষেমং বহাম্যহং 
সন্তু-বিক্রয় ১৩৩ যোগী কাহাকে বলে? ১৯ 
মহাজন কাহাকে বলে? ১৪* যৌগিক বিভূতির বিপদ ১৬৮ 
মন্তাপুরুষের উপদেশ মানিব রজতধ্ৰজ রাঁজার গল্প ১৫৬ 

কেন? ১২২ রাজকন্ঠ। বিবাহুকারী 
মহাপুরুষের ব্ভাব ১১৫ মেথরের গল ১০২ 
মাংস-নিবেদন ৯৫ রাম-রাঁজত্ ১৪৯ 
মাতাঁপিতা কি ন্ট কন্তাকে চির- রিপুর প্রভূ হও ৮১ 

কুমারী রাখিতে ইচ্ছুক হয় ৫৭ রূপ-সাধন! ৩১ 
মাতৃণ ২৯১ লালসাময়ী পত্বীকে 
মানুষ হওয়। প্রয়োজন ৭০ পোবধ-মানান ১৩৯ 
মায়াময় জগৎকে মায়াতীত শরণ।গতির অর্থ ১৯২ 

করিবার উপায় ১৫ শরণাগতির লক্ষণ ১৯৩ 
মা হয়ে তুই আয় ১৬৫ শরণাঁগতির শক্তি ১৯২ 


নুসলমান ফকিরাণীর উলঙ্গ থাকা ৪৪ শারীর স্থান বিদ্যা ও ধন্মবোধ ১৫৩ 
মুতবৎসার প্রতীকার ৬০ শারীরিক সদাচার ও কুসংস্কার ১৯৭ 
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বিষয় 
শুদ্ধ মনে শুদ্ধ প্রাণে 
ভগবানকে ভাক 
শুভদিন 
শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ 
'বাদপত্র ও কুসংবাদ 
ংবাঁদপত্র ও চমকপ্রদ সংবাদ 
ংবাদপত্র ও ধনার্জন লাঁলস] 
সংবাদপত্র ও মন্তব্য 


পৃষ্ঠা 


১৩৯ 
১৩০৯ 


১২৩৬ 


২৪৩ 


সংবাদপত্রবজগতে একটি অভাব ২৪৫ 


সংবাদপত্র পবিচালনায় 
ভারতীয় গ্রতিভ। 
ংবাদপত্র সম্পাদকের দায়িত্ব 
সংবাদপত্রের শক্তি 
ধম ও দাম্পত্য প্রেম 
যম কাহাকে বলে 
ংযম সর্বস্থখের আকর 
ংসারাশ্রয়ী ও সংসারী 
সকল পাপেরই ক্ষালন আছে 
সকল প্রেম সর্যেশ্বরকে দাও 
সকাম ও নিষ্কাম উপাসন! 
সংলোকের সঙ্গের গুণ 
সত্যজ্ঞান লাতের পদ্থা 
ও প্রকার 
সত্যশীলত। মনুষ্যত্বের 
চূড়ান্ত লক্ষণ 
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২৩৯ 
9০ 
৫২ 


৪৩ 


১৩৪ 


৮৮ 


পু্ঠান্ক 


১৯ 


বিষয় 
সদ্গুরু কে? 
সন্তান কাণ খোড়। হয় কেন? ৬১ 


৮০ 


সমাজ ও সাধু-সন্ন্যাসী ২০ 
সমাজ-সংস্কারের পুরুযানুক্রমিক 

পদ্থ। ২২২ 
সব্বদা অতন্দ্রিত থাঁক 
সহ্ধন্মিণীর শক্তি ১৬১ 
সাকার ও নিরাকার উপাসনা! ১৬২ 
সাকার উপাসনাও সহজ নহে ১৭৩ 
সাত্বিক লক্ষ্য লয়! শ্রম কর ৬২ 
সাধক ও পরচচ্চ। ১১৪, 
সাধকদের মধ্যে কলহ নাই ১৭৯ 


সাধনই অনুভূতির প্রকুষ্ট উপায় ৩২ 
সাধনে একনিষ্টার আবশ্তকতা ৮৩ 
সাধনের গোপনত রক্ষা) ও 


পরনিন্দ বর্জন ১৭ 


৭৩ 


সাধুসঙ্গ ৩৯ 
সাময়িক কন্মী ও 
সার্বকালিক কন্ী ১৬১ 
সার্বজনীন গুরুবাদ প্রয়োজন ৬৬ 
সুকুমার পাল ৬ 
স্থথ কি? 
স্থথী কে? ১৪২ 
স্থন্দরের উপাঁসন। ও ভারতীয় 
সভ্যতার পুরাতন চেতন ৪১ 


বিষয় 
সুরেন্দ্র চক্রবর্তী 
স্থরেশচন্দ্র ধর 
স্নীলৌকের উলঈ হওয়া 
স্বীরোগের কারণ 
স্বগুণ কীর্তন 
ত্বপ্পযোগে সংস্কার ক্র 
্বার্থ সিংহের গল্প 
হরষপুরের যুবকের প্রলোভন- 
জয়ে ঈশ্বর-কৃগা 
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পৃষ্ঠাঙক 


ঙ 

৫ 
৪৩ 
৪৬ 
১০৬ 
১৮৩ 


৫ 


২৪ 


|/০ 


বিষয় 
হরিসত|। আহযুক 
প্রতিষ্ঠান 
হরিসভ| ও নানের নেশ। 
হরিসভা ও নেশার চর্চা 
হরিসভ। ব্যক্তিত্ব-বোধ-নাশক 
প্রতিষ্ঠান 
হরিসত৷ সংসারা ভাবের 
অপহারক 
হুজুগ বর্জন কর 





ৃষ্ঠান্ক 


৬৪ 


৬৫ 


৬ 


৬? 


| 
২| 
৩। 
৪ | 
৫ | 
৬। 
৭। 
৮ | 
৯। 
১০। 
১১। 
১২ | 


১৩ | 
১3৪ | 


১৫ | 
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ক্ীশ্রীত্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের 


শ্রীহস্ত-লিখিত মৃত-সঞ্জীবনী-ম্তুধার খনি-স্বব্ধপ 


অস্যুল্য প্র্হাম্বভিল ৪ 


গুরু 
জীবনের প্রথম প্রভাত 
সরল ব্রহ্মচষ। 
আদর্শ ছাত্রজীবন 
দিনলিপি বা দৈনিক আত্ুশোধন 
অসংযমের মূলোচ্ছেদ 
কুমারীর পবিত্রতা (১ম খণ্ড) 
সধবার সংধম ( ১ম থণ্ড ) 
স্্রীজাতিতে মাঁতৃভাব 
বিধবার জীবন-যজ্ঞ 
আত্মগঠন বা! ব্রঙ্গচর্য্য প্রসঙ্গ 
সংঘম সাধন! ব1 বীর্যযক্ষয়ের প্রতিকার 
( সচিত্র ষষ্ঠ সংস্করণ) 
বিবাহিতের ত্রঙ্চর্য্য 
'অতিক্ষু বাঙ্গালী ( প্রেমশঙ্কর ব্রহ্মচারী ) 


ছয় আনা 
ছয় আনা 
ছয় আন 
ছয় মান। 
ছয় আনা 
ছয় আনা 
মাত আনা 
বার আনা 
বার আনা 
বার আন 
পনর মান। 


দেড় টাক। 
দেড় টাক! 
বার আন' 


অথগ্ু-সংহিতা ১ম হইতে ১৬শ থণ্ড পর্য্যস্ত প্রকাশিত হইতেছে। 
ভিঃ পিঠ ০ত পুস্তক ০প্ররিত হয় না ॥। সব্বদ। 


অগ্রিম মুল্য ০প্ররণ করিতেত হয় । 


স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-নদন লিমিটেড, 


১০৮-নং কর্ণনওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


